১৯০ 0৮৯০৭] এ শি 
(৪-৩ ৮৯ ১১৬০) - 51৮5১) ৮১৩১-৯৪-০৩ 
“আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তীহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।” -(সুরা নজম ৩-৪) 
৮৮১৭ ও 00 ৮৮5 নি ৮২ 19172 ০৭ এড শীত ০০৪৩৩ £ে। 
“আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বন্ত রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো 
গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ) 


সহীহ মুসলিম শরীফ 


মূল ৪ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ) 
প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ) 


১৩তম খণ্ড 


হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ 


হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযুর রহ.) 
সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর 
নেক দু'আয় 


মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্‌ ভূঞা 
ফাধিলে দারুল উলুম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া। 
বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । 
সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা । 
কর্তৃক অনূদিত 


হ্‌ 


প্রকাশনায় 
আল-হাদীছ প্রকাশনী 
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা 
সূচীপত্র 
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প্রকাশক ঃ 
মুহাম্মদ ফয়জুন্নাহ 


আল-হাদীছ প্রকাশনী 
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুলীহাটী, 
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১। 
মোবাইল £ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০ 


স্বত্ ৫ সর্বস্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। 


প্রথম সংক্করণঃ 
যুলকাঁদা, ১৪৩৫ হিজরী, ২০১৪ ইং ১৪২১ বঙ্গাব্দ । 


বিনিময় ঃ২৪০.০০ টাকা 


পরিবেশনায় 8 


* মোহাম্মদী লাইব্রেরী 
চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা । 


* নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী 
৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১ 
ও 
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা । 


বঝঅধওএঁ গটঝখওগ ঝএঅজওখ : ১৩৭ শড়ষঁসব ৪ত্ধহংষধ£বফ রিঃয বংংবহঃরধষ বীঢ়ুষধহধঃরড়হ রহঃড় ইধহমষধ নু 
গড়ষিধহধ গঁধধসসধফ অনষ খধঃধয ইর্যরুধহ ধহফ ট্রনষরত্যবফ নু অধ-এধফরঃয চড়শধত্যড়হু, ২ ডধরংব ছধত্হর জড়ধফ, 
গড়যধসসধফ ঘধমধৎ, গঁহত্যরযধঃর, অংযত্ধভধনধফ, কধসৎধহমরৎপযধৎ, উধশধ-১২১১, ইধহমষধফবত্য, চত্রপব: একশ. 
২৪০.০০, টঝ৯্- ৫.০০. 
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অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র কা'বা" গৃহ ভাঙ্গিয়া পুনঞ্নির্মাণ-এর বিবরণ -------------------------- € 
অনুচ্ছেদ ঃ বিকলাংগ, বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হইতে কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে 

(বিদলী) হজ্জ সম্পাদন প্রসংগে ------------------------------------- ১৪ 
অনুচ্ছেদ ৪ নাবালকের হজ্জ করা জায়িষ এবং যেই ব্যক্তি তাহাকে হজ্জ করিতে সহায়তা করিবে সেও 

ছাওয়াব পাইবে-এর বিবরণ ------------------------------------- ১৭ 
অনুচ্ছেদ ৫ জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয-এর বিবরণ ---------------------------- -১৭ 
অনুচ্ছেদ ঃ মাহরামের সহিত মহিলাদের হজ্জ কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে সফর করার বিবরণ ----------- ২০ 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের কিংবা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালীন সময়ে দু'আ পড়া মুস্তাহাব 

এবং এই সময়ে পঠিত উত্তম দু'আর বিবরণ ------------------------------ ২৭ 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও অন্যান্য সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কি দু'আ পাঠ করিবে-এর বিবরণ ------------ ২৯ 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ, উমরা প্রভৃতি সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল হুলায়ফার “বাতহা' নামক স্থানে অবতরণ ও 

নামায আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ ------------------------------ ৩১ 
অনুচ্ছেদ £ মুশরিকরা বায়তুল্লাহয় হজ্জ করিবে না, উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না এবং 

মহান হজ্জের দিন-এর বিবরণ ------------------------------------- ৩২ 
অনুচ্ছেদ ৪ আরাফাত দিবসের ফযীলত-এর বিবরণ -------------------------------- ৩৫ 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার ফযীলত-এর বিবরণ --------------------------------- ৩৭ 
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা মুকাররমায় হাজীগণের অবতরণ এবং এইখানকার বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারিত্-এর বিবরণ ---- ৩৯ 
অনুচ্ছেদ £ হজ্জ ও উমরা সমাপনান্তে মুহজিরগণের জন্য মক্কা মুকাররমায় অনধিক তিন দিন অবস্থান করা 

জায়িষ হওয়ার বিবরণ --------------------------------------- ৪১ 
অনুচ্ছেদ 8 মন্কা হারম, হারমে অভ্যন্তরে শিকার করা, গাছ পালা কাটা এবং প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত পতিত 

বস্ত উঠানো চিরদিনের জন্য হারাম ---------------------------------- ৪৪ 
অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র নিয়া প্রবেশ করা নিষেধ-এর বিবরণ -------------- ৫৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ মক্কী মুকাররমায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জায়ি-এর বিবরণ ------------------- ৫৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা তায়্যিবার ফযীলত, এই শহরে বরকতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ, 


মদীনাও হারম, এই স্থানের শিকার করা, গাছপালা কর্তন করা নিষিদ্ধ এবং মদীনা হারমের সীমানার বিবরণ €৭ 
অনুচ্ছেদ ৫ মদীনায় বসবাসে উৎসাহ প্রদান এবং এই স্থানের দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতে ধৈর্য ধারণে 


ফযীলত-এর বিবরণ ----- --:---- ৮৯৯৯০৯২৯২৯৪ ৪ ইউনি ৯ ৭৭ 
অনুচ্ছেদ ঃ মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশ হইতে মদীনা সংরক্ষিত-এর বিবরণ ------------------- ৭৯ 
অনুচ্ছেদ ৪ মদীনা নিজ হইতে সকল মন্দ বিতাড়ন করিবে এবং মদীনার অপর নাম “তাবা* ও “তায়্যিবা'-এর বিবরণ ৭৯ 
অনুচ্ছেদ 8 মদীনা বাসীগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা হারাম এবং যেই ব্যক্তি তাহাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা 

করে তাহাকে আল্লাহ ধ্বংস করিয়া দিবেন ------------------------------ ৮৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন শহর বিজয় হওয়া সত্তেও লোকদেরকে মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করার বিবরণ -------- ৮৫ 
অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানী মদীনা লোকদের জন্য কল্যাণকর হওয়া 

সত্বেও তাহারা মদীনা ত্যাগ করিবে-এর বিবরণ ---------------------------- ৮৭ 
অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা ও তীহার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফধীলত 

এবং তাহার মিম্বারের স্থলের ফধীলত-এর বিবরণ -------------------------- ৮৮ 
অনুচ্ছেদ ৪ উহুদ পাহাড়ের ফযীলত -------------------------------------55 ৮৯ 
অনুচ্ছেদ ৪ মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তায়্যিবার মসজিদছয়ে নামায আদায়ের ফযীলত-এর বিবরণ --------- ৯০ 
অনুচ্ছেদ £ তিনটি মসজিদে বিশেষ ফযীলত-এর বিবরণ ----------------------------- ৯৬ 
অনুচ্ছেদ ৪ যেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত উহা হইতেছে মদীনা মসজিদে নববী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবরণ ------------------------------ ৯৭ 
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অনুচ্ছেদ ৪ মসজিদে কুবা-এর ফযীলত এবং উহাতে নামায আদায় ও উহার যিয়ারতের ফযীলত-এর বিবরণ ---- ৯৯ 


জৃধ্যায়ঠ রিরাহি সাদাত ০5১2555:55525551551555525555255858 ১০৩ 
অনুচ্ছেদ ৪ দৈহিক ও আর্থিক সামর্ঘ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব, খোর-পোষ যোগানে অক্ষম 

ব্যক্তি রোষা রাখিবে-এর বিবরণ ------------------------------------ ১০৪ 
অনুচ্ছেদ £ কোন ব্যক্তি মহিলা দেখিয়া কামভাব জাগ্তত হইলে সে যেন তাহার স্ত্রীর সহিত কিংবা ক্রীতদাসীর 

সহিত সহবাস করিয়া নেয় -------------------------------------- ১১৫ 
অনুচ্ছেদ ঃ মুতআ বিবাহ : ইহা (প্রথমে) বৈধ ছিল, পর রহিত করা হয়, অতঃপর বৈধ করা হয়, তারপর 

রহিত করা হয় আর ইহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে-এর বিবরণ ------------------ ১১৭ 


তবে যদি সে অনুমতি দেয় কিংবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে-এর বিবরণ ------------------ ১৪৪ 
অনুচ্ছেদ ৪ শিগার বিবাহ হারাম ও উহা বাতিল হওয়ার বিবরণ -------------------------- ১৪৬ 
অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের শর্তসমূহ পূর্ণকরণ-এর বিবরণ -------------------------------- ১৪৯ 
অনুচ্ছেদ £ বিবাহের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতির জন্য মৌখিক অনুমতি এবং কুমারীর জন্য নীরবতাই সম্মতি 

হিসাবে বিবেচিত হইবে ---------------------------------------- ১৫০ 
অনুচ্ছেদ ঃ পিতা নাবালিকা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে --------------------------- ১৫৩ 
অনুচ্ছেদ £ শাওয়াল মাসে বিবাহ করা ও বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এই মাসে স্ত্রী সহবাসও মুস্তাহাব-এর বিবরণ ------ ১৫৮ 
অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিলে বিবাহের পূর্বে তাহার মুখমন্ডল ও 

হস্তদ্বয় দেখা মুবাহ হওয়ার বিবরণ ---------------------------------- ১৫৯ 
অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা, কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি কম হউক বা বেশি দেনমোহর হইতে পারে। 

এবং যাহার জন্য কষ্টকর না হয় তাহার জন্য পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর দেওয়া মুস্তাহাব -------- ১৬২ 
অনুচ্ছেদ ঃ দাসী আযাদ করিয়া তাহাকে বিবাহ করার ফযীলত -------------------------- ১৭২ 
অনুচ্ছেদ ৪ যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)কে বিবাহ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়া এবং বিবাহে ওলীমা শরীআতে 

প্রমাণিত হওয়া-এর বিবরণ -------------------------------------- ১৮২ 
অনুচ্ছেদ ঃ দাওয়াতকারীর আহ্বানে দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার হুকুম-এর বিবরণ ------------------ ১৯৩ 
অনুচ্ছেদ ৪ তিন তালাক প্রাপ্তী স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ 

হয় এবং সে তাহার সহিত সহবাস করে । অতঃপর তালাক দেয় এবং ইদ্দত পালন করে -------- ১৯৯ 
অনুচ্ছেদ ও স্ত্রীসহবাসের পূর্বে যাহা পাঠ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ ------------------------ ২০৩ 
অনুচ্ছেদ 8 মলছার ছাড়া স্ত্রীর সম্মুখ কিংবা পিছন দিক হইতে সহবাস করা জায়ি-এর বিবরণ ----------- ২০৪ 
অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য হারাম-এর বিবরণ ----------------------- ২০৬ 
অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা হারাম-এর বিবরণ --------------------------- ২০৯ 
অনুচ্ছেদ ৪ আযলের ছকুম ------------------------------------------- ২১০ 
অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীর সহিত সঙ্গম করা হারাম -------------------------- ২১৯ 
অনুচ্ছেদ ৪ গীলা তথা স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা বৈধ আযল করা মাকরূহ-এর বিবরণ --------- ২২০ 

১৩তম খও সমাও 
১৪তম খঙে কিতাব্‌র |রহা” 
এ 
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৯2৯১ ১৮$১১৮০৪ 
“কিতাবুল হজ্জ'-এর অবশিষ্ট 


অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র “কা"বা' গৃহ ভাঙ্গিয়া পুনগ্ননির্মাণ-এর বিবরণ 
$৬৬০৮০৩%৪৩০৪০১:০৪-৪৬৬১ ০৪৬০১ ৫৩ (৩১৩০) 
22৫01৩42850) 84-65 94১০৪ ৪৩২৮$"৮৮৮১৪-৯৮৬+৮৪১৭৯১০৪০৩ 

(৩১৩০) হাদীছ ইেমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাষিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য 
করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কুফরী (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি 
কাছাকাছি না হইলে আমি কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনগ্নির্মাণ করিতাম। 
কারণ কুরাইশগণ কা”বা ঘর নির্মাণের সময় (অর্থাভাবে) ইহার আয়তন ছোট করিয়াছে। আর উহার পিছন দিকে 
(অপর) একটি দরজা স্থাপন করিতাম। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

9 +2৪১-$2$ £৩-১$ (তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কুফরীর যুগটি নিকটবর্তী না হইলে ...)। অর্থাৎ 
কুরাইশ । আর 45০.) শব্দটির বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অন্য রিওয়ায়তে আছে ৬. এ৯৪০৩১_৯১৯) (তোমার 
সম্প্রদায় কুরাইশগণ নতুন (মুসলমান) না হইলে ...)। ০৮১১ শব্দটির ৮ বর্ণে যের এ বর্ণে সাকিন ও উহার পর 
এ বর্ণ দ্বারা পঠনে ৬১১০? অর্থে ব্যবহৃত । অর্থাৎ » ৯১৪১5 (তাহাদের কুফরী (ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)- 
এর যুগটি নিকটবর্তী ...)। অর্থাৎ কা*বা ঘরের বিষয়টি কুরাইশগণের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্মানের বস্ত এবং ইহা নির্মাণের 
হওয়ায় তিনি আশংকা করিয়াছিলেন কা'বা ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণ করিতে গেলে হয়তো ফিৎনা-ফ্যাসাদের উদ্ভব 
হইতে পারে। তাই তিনি কা'বাকে ভাঙ্গিয়া ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর পুনগ্ননির্মাণ করা হইতে বিরত 
থাকেন। 
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ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশংকা হইতে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে কোন কল্যাণজনক 
কর্ম পরিত্যাগ করা জায়িয আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৩) 

৬এ৯3০১৯ (কো'বা ঘর নির্মাণের সময় ...)। কুরাইশ কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত প্রাপ্তির মধ্যকার ব্যবধান পীচ বছর। আল্লামা মুজাহিদ (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত প্রাপ্তির পনের বছর পূর্বে কুরাইশ কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ করা হয়। প্রথমটি 
অধিক প্রসিদ্ধ। ইহাকেই এঁতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 

শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, পবিত্র কা'বা ঘর পাঁচবার নির্মাণ করা হয়। প্রথমে ফিরিশতাগণ নির্মাণ 
করেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করেন। অতঃপর জাহিলী যুগে কুরাইশগণ নির্মাণ করেন তাহাতে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স ছিল ৩৫ বছর। আর কেহ বলেন, 
পঁচিশ বছর। সেই সময়ই লুঙ্গি খোলার কারণে জমিনে পতিত হইয়া গিয়াছিলেন। তারপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র 
(রাধিঃ)। অতঃপর হাজ্জাজ বিন ইউসূফ । হাজ্জীজের ভিতের উপরই এখনও রহিয়াছে । -(ফেত: মুল: ৩৪৩৬৩) 


:৯০০০৪-৬৪৬৪১৮০৫৮০০১৩ ৩3৫৮৫ 2228০71 828 ৪৩$$০-০ (৩১৩১) 


(৩১৩১) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর 
বিন আবূ শীয়বা ও আবূ কুরায়ব রেহ.) তাহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


ক ৬ 


21৩-2$9, ১25৩২৯১৬৬৪৩ 9০০৪১৬৫৪৩৩৬ ৯5৫%৮৩৪৩০ (৩১৩২) 
৩৮:১৬৯৮১এএএএএভপাউিগ্িত389৩৩৮০ 084১৩4-50% 353৩১ 42 
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১০৯০1৬৯৪৬৪৬ 242 52 29122601154 ০১৯ 92155 51 $৯-০০০০০৮ 
"»-১০০১৯৭৭৬৮৪৯৭৯০০৩০ দে )১৮5৪৩০১১594১4৮5৩২৪৬৩ 


19 5৮৫? 


০৮১৬৮৩১৬৪৮৪ ৬৪৬ ০%৮৪৫ ৮59১6559035, ৩৬০১১১৩৯০১৩ 
৬১০৮৫৫23352 ১১৮১১ ০৯০৭৭৬-৮৭৭৩৯:এ০৮৮০০৯৯৭৭৬এপঞ 
-৪৯5)51578% 52518509৬৪৫ 
(৩১৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশী (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি কি অবহিত নও যে, তোমার সম্প্রদায় কুরাইশগণ 
পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণের সময় উহা ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতগুলির চাইতে খাটো করিয়া দেয়। আয়িশা 
(রাধিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি উহা ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর 
পুনঃনির্মাণ করিতে চান? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করিলেন, তোমার সম্প্রদায় 
কুরাইশগণের কুফরী (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্হণ)-এর যুগটি যদি নিকটতর না হইত তাহা হইলে আমি উহাই 
করিতাম। 
হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রািঃ) ইহা তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়াই আমি দেখিয়াছি যে, তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-হিজর (হাতীম)-এর নিকটবর্তী (শামীয়ায়নের) দুই রুকন স্পর্শ 
করিতেন নাঁ। কেননা, বায়তুল্লাহর এতদুভয় কোণ ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর স্থাপিত নহে। 
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ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১১:-৫%-)-23551 দেই রুকন স্পর্শ ...)। -১১-০। শব্দটি ০১.) (অভিবাধন, শাস্তি) হইতে ০১ এর 
সীগা। এই স্থানে চুন করার জন্য স্পর্শ করা কিংবা শুধু হাত ছারা স্পর্শ করা মর্ম -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৪) 
$89৬০০৬ ৬১৪৩০০০2০3৫ 2৬1015388৮5 (৩১৩৩) 
৩-:০৬-৮০৭১০5১97455৬৬০৪৪ এ-ড০2৫৩8, ০০৩9৩ ৩৬৪৫৯ ৬০ 
৯১৮১৯৩৭০১০০ট৪৫)১ ৪৪৪৬৬ ৮5৫4০45৬45৬ ৬২ ১৫928 
0৬ 9995৩১৯৪৮৪৮০৯০১৪৬০১০৩৪০০৯০০ ৬৮৪০৩৯০৬০০৬ 
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(৩১৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির (রহ.) তিনি 
... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিণী হযরত আয়িশী সিদ্দীকা 
(রাধিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি 8 
তোমার কওম (কুরাইশগণ) যদি জাহিলিয়্যাত যুগের নিকটবর্তী না হইত কিংবা ইরশাদ করিয়াছেন, কুফর 
(পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি নিকটবর্তী না হইত তাহা হইলে আমি অবশ্যই কা*বা ঘরে (হোদিয়া- 
তুহফার মাধ্যমে) পুঞ্জিভূত মাল আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করিয়া দিতাম । ইহার দরজা ভূমির সমতলে করিয়া 
দিতাম এবং হাতীমকে পবিত্র কা'বা গৃহের অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিতাম। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

22৫95444888 আমি অবশ্যই কা'বায় পুষ্জিভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিতাম)। হাফিয 
ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হাদীছের এই অতিরিক্ত অংশটুকু এই সুত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে দেখি নাই। তবে 
আবূ আওয়ানা (রহ.) কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র হইতে, তিনি হযরত আয়িশা 
(রাধিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। 

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, কা*বা ঘরে দান ও মানতসমূহ ছারা পুঞ্জিভূত 
ধন-সম্পদ ফী সাবীলিল্লাহ খরচ করা জায়িয। কিন্তু অন্য রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, “আমি অবশ্যই কা+বায় 
পুঞ্জিভূত সম্পদ ইহার নির্মাণে খরচ করিতাম।” কাবার নির্মাণে খরচ করাও ফী সাবীলিল্লাহ-এর অন্তর্ভুক্ত । আর 
সম্ভবতঃ বর্ণিত রিওয়ায়তে আলোচ্য 4১১৯ (আল্লাহর রাস্তা) দ্বারা ইহাই মর্ম। আল্লামা কুরতুবী রেহ.) 
বলেন, 2১১ কো'বায় পুঞ্জিভূত সম্পদ) দ্বারা সেই সকল সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ মর্ম যাহা হাদিয়া তুহফার 
মাধ্যমে পুঞ্জিভূত হয়। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) আরও বলেন, “কানযুল কাবা” (কা'বায় পুঞ্জিভূত সম্পদ) দ্বারা 
কা'বা গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মর্ম নহে। যেমন কতক লোক ধারণা করেন। কা'বা ঘরের 
অলঙ্কারের হুকুম এবং তলোয়ার ও মাসহাফের অলঙ্কারের হুকুম এক। এইগুলি সবই আন্লাহ তা*আলার রাস্তায় 
ওয়াক্ফ সম্পত্তি। কাজেই ইহাকে যেই অবস্থায় আটকাইয়া রাখা হইয়াছে সেই অবস্থা হইতে পরিবর্তন করিতে 
পারিবে না। তবে 'কানযুল কা'বা” হইতেছে কা'বায় সংগৃহীত হাদিয়া ও মানত ইত্যাদি । এই সকল সংগৃহীত অর্থ 
কা'বা ঘরের প্রয়োজনীয় খরচ করার পর যাহা উদ্ৃত্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৪) 
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রা 
হাতিম (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মীনায়া (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ 
করিয়াছি £ আমার খালা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রািঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আয়িশী! তোমার কওম (কুরাইশগণ) শিরক (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম 
গ্রহণ)-এর যদি কাছাকাছি না হইত তাহা হইলে আমি পবিত্র কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া ইহার ভিত ভূমির সমতলে স্থাপন 
করিয়া পুনঃনির্মাণ করিয়া দিতাম। ইহার দুইটি দরজা তৈরী করিতাম একটি (প্রবেশের জন্যে) পূর্বদিকে অপরটি 
(বাহির হওয়ার জন্য) পশ্চিম দিকে এবং হিজর হোতীম)-এর ছয় হাত স্থান কা*বার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম। 
কেননা, কুরাইশগণ কা'বা ঘর নির্মাণকালে (অর্থাভাবে) ইহার ভিত খাটো করিয়া দিয়াছে। 

ফায়দা 

£5(58% ছেয় হাত)। &$( শব্দটি £5১ -এর বহুবচন। ঠ5১ হইতেছে 7:৮১ ৯১১, ১৮০, 
৯০৮ (কনুই হইতে মধ্যম আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত তথা আঠারো ইঞ্চি-এক হাত) -(আল-মুনজিদ ২৩৪) 
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(৩১৩৫) হাদীছ (ইমাম সুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) 
তিনি ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইয়াধীদ বিন মুআবিয়ার শীসনামলে কা"বা গৃহ দপ্িভূত হইয়াছিল। 
যখন সিরীয় বাহিনী (হিজরী ৬৩ সনে) মক্কা মুকাররমায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল এবং পবিত্র কা'বা গৃহের যাহা 
হওয়ার তাহাই হইল। হজ্জের মৌসুমে লোকজন আগমনের সময় পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাধিঃ) কা*বাকে 
এই অবস্থায় রাখিয়া দেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল লোকদের অনুপ্রাণিত করা কিংবা তাহাদেরকে সিরীয় বাহিনীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্ুদ্ধ হওয়ায় মনোবল সৃষ্টি করা। লোকেরা জমায়েত হইলে তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! 
আপনারা আমাকে কা"বা ঘর সম্পর্কে পরামর্শ দিন। আমি কি উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুনভাবে নির্মাণ করিব না কি 
শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করিয়া দিব? হযরত ইবন আব্বাস রোযিঃ) বলিলেন, আমার অন্তরে একটি মতের 
উদয় হইয়াছে যে, আমি মনে করি, শুধুমাত্র কাবার ক্ষতিগ্স্ত অংশ তুমি মেরামত করিবে এবং কা'বা ঘর ও 
পাথরসমূহ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত প্রাপ্তির সময়ে যেই 
অবস্থায় ছিল উহা সেই অবস্থায় অক্ষুণ্ন রাখিয়া দিবে । তখন ইবন যুবায়র (রাধিঃ) বলিলেন, আপনাদের কাহারও 
ঘর অগ্নিদঞ্ধ হইলে উহা সংস্কার না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি লাভ করিতে পারেন না । সুতরাং আপনাদের রব্বের ঘর 
কিভাবে এইরূপ জীর্ণ অবস্থায় রাখা যাইতে পারে? আমি আমার রব্বের সমীপে তিনদিন ইস্তিখারা করিব। 
অতঃপর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। তিন দিন (ইস্তিখারা করার পর সেই মুতাবিক ফলাফল আসার) পর তিনি 
কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকেরা আশংকা করিতেছিল যে, যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম 
কা'বার ছাদে উঠিবে সে হয়তো কোন আসমানী গযবে পতিত হইবে । অবশেষে এক ব্যক্তি কা'বার ছাদে উঠিল 
এবং উহার একটি পাথর নীচে ফেলিল। লোকেরা যখন প্রত্যক্ষ করিল সে কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হয় নাই 
তখন তাহারা এই কাজে তাহাকে অনুসরণ করিল এবং কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া যমীনের সমতল করিয়া দিল। অতঃপর 
ইবন যুবায়র (রাধিঃ) কতগুলি খুটি স্থাপন করিয়া এইগুলির সহিত পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন (এবং ইহার দিকে 
লোকেরা নামায পড়তে থাকিল)। তারপর কাবার দেওয়াল উচু করা হইল। 
ইবন যুবায়র (রাধিঃ) বলিলেন, আমি অবশ্যই (আমার খালা) আয়িশী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি 8 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, লোকেরা যদি কুফরী (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম 
গ্রহণের) যুগের কাছাকাছি না হইত এবং আমার কাছে এমন অর্থও নাই যাহা দ্বারা কা*বাকে পুনঃনির্মাণ করিব। 
অন্যথায় আমি অবশ্যই আল-হিজর (হাতীম)-এর পাঁচ হাত জায়গা কাবার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম এবং 
লোকদের প্রবেশের জন্য (একটি) এবং বাহির হইবার জন্য (একটি করে) ইহার দুই দরজা তৈরী করিয়া দিতাম । 
ইবন যুবায়র রোযিঃ) বলেন, বর্তমানে আমার কাছে উহা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ রহিয়াছে এবং লোকদের পক্ষ 
হইতেও প্রতিবাদের কোন আশংকা নাই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি হাতীমের পাচ গজ জায়গা কা*বার অন্তর্ভুক্ত 
করিলেন। ফলে উহা (ইবরাহীম (আঃ)-এর) ভিতের উপর দেওয়াল স্থাপিত হইল এবং লোকেরা উহা পর্যবেক্ষণ 
করিয়া দেখিল (যে, উহা যথাযথভাবেই ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিতের উপর নির্মাণ হইতেছে)। অতঃপর উক্ত 
ভিতের উপর দেওয়াল উঠানো শুরু হইল। কা'বার উচ্চতা আঠার হাত। উহা যখন প্রস্থে) বাড়ানো হইল তখন 
(ডচ্চতা) খাটো হইয়া গেল। তাই ইহার উচ্চতা আরও ১০ হাত বৃদ্ধি করা হইল এবং দুই দরজা করা হইল- 
একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি বাহির হওয়ার জন্য । অতঃপর যখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাধিঃ) শহীদ 
হইলেন তখন যালিম হাজ্জাজ (বিন ইউসুফ) আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে উহা লিখিয়া জানাইল। সে আরও 
জানাইল যে, ইবন যুবায়র (রাধিঃ) (কা'বা ঘর) সেই (ইবরাহীম (আঃ)-এর) ভিতের উপর নির্মাণ করিয়াছে এবং 
মক্কা মুকাররমার বিশ্বস্ত লোকেরা উহা যাচাই করিয়া দেখিয়াছে। আবদুল মালিক (জবাবে) তাহাকে লিখিয়া 
পাঠাইলেন, কোন বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাধিঃ)কে অভিযুক্ত করার প্রয়োজন আমাদের নাই। তিনি 
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১০ 
উচ্চতা যতখানি বৃ্ধি করিয়াছেন তাহা বহাল রাখ এবং হাতীমের পিকে মানি বৃদ্ধি করিয়াছেন শা 
পূর্বাবস্থায় করিয়া দাও। আর তিনি (নতুন) যেই দরজা খুলিয়াছেন উহা বন্ধ করিয়া দাও। ফলে হাজ্জাজ উহা 
ভাঙ্গিয়া পূর্বের (কুরাইশী) ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করিয়া দেয়। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

দ-ট৩.-25619345210$ (ইয়াধীদ বিন মুআবিয়ার সময় কা'বা ঘর অগ্নিদঞ্ধ হইয়াছিল)। এঁতিহাসিক আল- 
বায়াসী (রহ.) লিখেন, হযরত মুআবিয়া (রাধিঃ)-এর ছেলে ইয়াধীদের শাসনকে হযরত হুসায়ন, আবদুল্লাহ বিন 
উমর ও আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাষিঃ) স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। এই কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া 
মদীনার প্রশীসকের কাছে তাহাদেরকে বায়আতের জন্য শক্তহাতে পাকড়াও করিতে লিখিয়া পাঠান। ইয়াধীদের 
রাজত্বকাল ছিল তিন বছর আট মাস (৬১-৬৩ হিজরী) এবং ৩৮ বৎসর বয়সে সে মৃত্যুবরণ করে। ৬৮০-৬৮৩ 
্ষ্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম ও বর্বরোচিত তিন ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত তিনটির একটি 
নামক স্থানের যুদ্ধে বহু সাহাবা ও কারী শহীদ করিয়া বিজয় লাভের পর মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হয়। 
কাদীদ নামক স্থানে মুসলিমের মৃত্যু হইলে হুসায়ন বিন নুমায়র সিরীয় বাহিনীর দায়িতৃ গ্রহণ করিয়া ৬৮৩ 
ীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মন্কা নগরী অবরোধ করে এবং পাহাড়ের উপর হইতে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে 
আল্লাহর ঘর পবিত্র কা'বার উপর পাথর বর্ষণ করে এবং অগ্নিসংযোগ করিয়া ইহার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। 
সিরীয় বাহিনী ৬৪ দিন অবরোধের পর যখন জানিতে পারিল ইয়াধীদের মৃত্যু হইয়াছে তখন তাহারা অবরোধ 
তুলিয়া দামেশৃক প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রোধিঃ) কা*বা ঘরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর 
ভিতের উপর পুনগ্নির্মাণ করেন। অতঃপর ৬৯২ স্বীষ্টাব্দে আরাফাত যুদ্ধে হাজ্জীজ বাহিনীর হাতে আবদুল্লাহ বিন 
যুবায়র (রাধিঃ) শহীদ হন। এই হাজ্জাজ বিন ইউসুফই কা'বা ঘর সম্পর্কে উমাইয়্যা রাজ আবদুল মালিক বিন 
মারওয়ানকে জানান । তীহার নির্দেশেই হাজ্জাজ কর্তৃক উচ্চতা ঠিক রাখিয়া হাতীমকে বাদ দিয়া (কুরাইশী ভিতের 
উপর) কা'বা ঘর পুনরায় সংস্কার করে । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৪-৩৬৫ সংক্ষিপ্ত ও অন্যান্য) 

৩৬৮০ ০$৬৩৬-$ কা'বা ঘর যাহা হইবার তাহাই হইল)। আল্লামা ফাঁকিহী রেহ.) নিজ “কিতাবু মন্কা" 
গ্রন্থে আবু আবিস (রহ.) সূত্রে ইয়াধীদ বিন রুমান প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, সিরীয় বাহিনী যখন 
কা+বা ঘরে অগ্নিসংযোগ করে এবং পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে পাথর বর্ষণ করে তখন পবিত্র কা*বা 
ঘর জরাথস্ত হইয়া মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয় -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৫) 

9৬0৩ 8৫55 5৫55 86:৩65১৫ (তাহার উদ্দেশ্য ছিল লোকদের অনুপ্রাণিত করা কিংবা 
তাহাদেরকে সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মনোবল সৃষ্টি করা)। শীরেহ নওয়াতী (রহ.) বলেন, 
245) 4 শব্দটি € এবং এ অতঃপর শেষে ৮১ » বর্ণ দ্বারা পঠনে ৮1১ টা (সাহস) হইতে । এ ৯৮ ৪০৪ 
»-৪১০১০-৯১৬৯৬৩০৪)১২৪ (সিরীয় বাহিনীর জঘন্য কর্ম প্রদর্শন করিয়া লোকদেরকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
জন্য সাহসী করা, অনুপ্রাণিত করা)। শব্দটি অনুরূপ সংরক্ষণই প্রসিদ্ধ। কাষী ইয়া (রহ.) বলেন, আল আযরী 
(রহ.)-এর বর্ণনায় »_৪+১.: রহিয়াছে। »_৪+১৭০ঃ শব্দটি ৫ ও এ বর্ণ দ্বারা পঠনে অর্থ »_»১  »£ (তাহারা 
পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিকারে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে)। 

আর .» ৪২১০: শব্দটির ৮ বর্ণে ববরসহ ১ও দ্বারা পঠনে অর্থ _এ)0১০৮১৬-১ ০১১১৮২০৪৮৯৪ 
(সিরীয় বাহিনী পবিত্র কা*বা ঘরের কি ক্ষতি করিয়াছে উহা প্রদর্শন করতঃ ক্রোধান্বিত করা । কাবী ইয়াষ (রহ.) 
বলেন, ইহার অর্থ ০১০.১:২৯১--স যদ্ধের জন্য তাহাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(এ) 
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১১ 


(59১$৯৩$ আমার অন্তরে একটি মতের উদয় হইয়াছে ...)। শারেহ নওয়াতী (রহ.) বলেন, $১% শব্দটির 
শ বর্ণে পেশ এবং ১ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ ৪ ৯ (আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, উন্মোচন) এবং ৬£+ (ব্যেবধান, 
পার্থক্য)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন &০$০$-$1১5$ (আমি কুরআন মাজীদকে যতিচিহ্ৃসহ পৃথক 
পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করিয়াছি_ সূরা বনী ইসরাঈল ১০৬) অর্থাৎ ৬.২+৯৬)১ (আমি ইহাকে 
পার্থক্য করিয়া দিয়াছি ও বর্ণনা করিয়া দিয়াছি) -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৬৬) 

১৯২৫১140585 খেটিগুলিতে পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন)। শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, খুঁটি স্থাপন করিয়া 
পর্দা ঝুলাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যাহাতে কা'বার স্থানটি চিহিত থাকে এবং দেওয়াল উঁচুতে উঠা পর্যন্ত 
লোকেরা এই দিকে হইয়া নামায আদায় করিতে পারে। অতঃপর দেওয়াল উঁচুতে উঠার পূর্ব পর্যন্ত উহা ছিল। 
কা'বার দেওয়াল উচ্চ হইবার পর উহা খুলিয়া ফেলা হইয়াছে। কাধী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা ইমাম মালিক 
রেহ.) দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, কা'বা ঘরের দিকে নামায আদায় করা উদ্দেশ্য, জায়গা নহে। ইবন আব্বাস 
(রাধিঃ) এইদিকে ইশারা করিয়াই আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রোযিঃ)কে বলিয়াছিলেন, আপনি যদি কা'বা ভাঙ্গিয়া 
পুনঃনির্মাণ করিতে চান তাহা হইলে লোকদেরকে কিবলাবিহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিবেন নাঁ। কিন্তু হযরত জাবির 
(রোধিঃ) বলেন, তোমরা জায়গার দিকে নামা আদায় কর। ইহার ভিত্তিতেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখের 
মাযহাব মতে কা*বার যমীনের দিকে নামায আদায় করা জায়িয। কাবার ভিত দৃষ্টিগোচর হউক কিংবা না হউক 
সকল অবস্থায়ই নামায যথেষ্ট হইবে । আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৬) 

2৪৫ ৯৮০৬$ (কাবার উচ্চতা ছিল)। অর্থাৎ ৮৮... 15১৮৮১১১ (আকাশের দিকে উচ্চতা) আল্লামা 
সিন্দী (রহ.) স্বীয় হাশিয়ায় অনুরূপ বলিয়াছেন । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৬) 

১5589৬5৫১৮5 (আঠার হাত)। অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কা*বার উচ্চতা বিশ হাত ছিল। আল্লামা 
সুহায়লী রেহ.) বলেন, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যুগে কা'বা শরীফ ৯ হাত উঁচু ছিল এবং ছাদ ছিল না। 

£পর যখন কুরাইশগণ ইসলাম আগমনের পাঁচ বছর পূর্বে নির্মাণ করেন তখন তাহারা উহার উচ্চতা আরও ৯ 
হাত বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রোধিঃ) পুনঃনির্মাণের সময় আরও ৯ হাত বৃদ্ধি 
করেন। ফলে কা'বা ঘরের উচ্চতা ২৭ হাত হইয়াছে। বর্তমানেও উহাই রহিয়াছে । -ফেত: মুল: ৩৪৩৬৬-৩৬৭) 

45399) (54585 ফেলে হাজ্জাজ উহা ভাঙ্গিয়া কুরাইশী) ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করিয়া দেয়)। 
আল্লামা ফাকিহী রেহ.) আবু উওয়াইস (রহ.) সুত্রে হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ 
তড়িঘড়ি করিয়া হাতীমকে ভাঙ্গিয়া দিয়া আগের ভিতে দেওয়াল এবং পূর্ব পার্থর দরজাকে পূর্বের ন্যায় উচু 
করিয়া এবং পশ্চিম পার্খের দরজাটি দেওয়াল দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে সংস্কার করে। আর উওয়াইস 
(রহ.) বলেন, আমাকে আহলে ইলমের একাধিক বিশেষজ্ঞ জানাইয়াছেন যে, আবদুল মালিক (রেহ.) হাজ্জীজকে 
কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করার অনুমতি দেওয়ার পর অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং হাজ্জাজকে অভিশাপ দিয়াছিলেন - 
ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৬৭) 

০5525 সু অত৩৭১৭৩5৫৩959৩50355989১৬8545৬5৬৬9৬ 
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(৩১৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) 
তিনি ... হারিছ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রবি'আ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন উবায়দ (রহ.) 
বলেন, হারিছ বিন আবদুল্লাহ (রহ.) প্রতিনিধি হিসাবে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে তাহার কাছে 
গিয়াছিলেন। আবদুল মালিক বলিলেন, আমার মনে হয় না যে, আবু খুবায়ব অর্থাৎ ইবন যুবায়র (রাধিঃ) হযরত 
আয়িশী (রাধিঃ)-এর নিকট এমন কিছু (কা'বা ঘর সম্পর্কে) শ্রবণ করিয়াছেন যাহার দাবী তিনি করিয়া থাকেন। 
28575527818 এর কাছে এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি। আবদুল 
মালিক বলিলেন, আপনি তাহাকে কি বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? হারিছ (রহ.) বলিলেন, হযরত আয়িশা 
(রাধিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন £ তোমার সম্প্রদায় (কুরাইশগণ) 
কা'বা গৃহের আয়তন ছোট করিয়া দিয়াছে। তাহাদের শিরক (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি 
কাছাকাছি না হইলে আমি তাহাদের বাদ দেওয়া অংশটুকু পুনরায় কা'বার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম। তোমার 
কওমের লোকেরা যদি আমার পরে উহা পুনঞ্ননির্মাণের পদক্ষেপ নেয়- তাই আস আমি তোমাকে তাহাদের বাদ 
দেওয়া অংশটুকু দেখাইয়া দেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে 
(হাতীমের) প্রায় সাত হাত স্থান দেখাইয়া দিলেন। এই হাদীছ আবদুল্লাহ বিন উবায়দ (রহ.) হইতে বর্ণিত। আর 
রাবী ওয়ালীদ বিন আতা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আরও এতখানি অতিরিক্ত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 8 আমি যমীনের সমতলে দুইটি দরজীও নির্মাণ করিয়া দিতাম_ একটি পূর্ব দিকে এবং 
অপরটি পশ্চিম দিকে । তুমি কি জান, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা পবিত্র কা*বার দরজা উঁচুতে স্থাপন করিয়াছে 
কেন? হযরত আয়িশী (রাধিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, না । তিনি ইরশাদ করিলেন, “গর্ব ও অহংকারের 
বশবর্তী হইয়া তোহারা ইহা করিয়াছে) যাহাতে শুধু সেই ব্যক্তিই কা'বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে_ 
যাহাকে তাহারা অনুমতি দিবে। যখন কোন ব্যক্তি কা'বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করার ইচ্ছা করিত তখন তাহারা 
তাহাকে সিঁড়িতে উঠিয়া উপরে উঠিতে দিত। এমনকি সে যখন উহাতে প্রবেশের নিকটবর্তী হইত তখন তাহারা 
তাহাকে টানিয়া নীচে ফেলিয়া দিত।” 
আবদুল মালিক হারিছ (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি এই কথা হযরত আয়িশা (রাধিঃ)কে 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। হারিছ রেহ.) বলিলেন, হ্যা । রাবী বলেন, আবদুল মালিক কিছুক্ষণ নিজ হাতের ছড়ি 
দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। (যেমন কোন লজ্জিত ও চিন্তিত ব্যক্তির দ্বারা হইয়া থাকে)। অতঃপর তিনি 
বলিলেন, আমার আফসোস যে, আমি (ইবন যুবায়র (রাযিঃ)- এর) কাজটি স্বঅবস্থায় রাখিয়া দিতাম। 


5 ৫৯ 
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(৩১৩৭) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ 
বিন আমর বিন জাবালা রেহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন জুরায়জ 
(রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইবন বকর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 
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(৩১৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম 
(রহ.) তিনি ... আবূ কাযাআ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। একদা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বায়তুল্লাহ 
তাওয়াফকালে বলিয়া উঠিলেন, ইবন যুবায়র (রাধিঃ)কে আল্লাহ কতল করুন_ কেননা তিনি উম্মুল মু'মিনীন 
(হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছেন যে, তিনি নাকি তাহাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন-_ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হে আয়িশা! তোমার কওমের কুফর (পরিত্যাগ 
করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি কাছাকাছি না হইত তাহা হইলে আমি কা'বা গৃহকে ভা্গিয়া উহাতে হাতীম 
অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম। কারণ তোমার কওম (কুরাইশগণ) কা*বার আয়তন ছোট করিয়া দিয়াছে। (তখন 
আবদুল মালিককে উদ্দেশ্য করিয়া) হারিছ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রবী*আ (রহ.) বলিলেন, হে আমীরুল 
মু'মিনীন! আপনি এই কথা আর বলিবেন না। স্বয়ং আমি নিজে উম্মুল মুমিনীন (হযরত আয়িশী রাযিঃ)কে এই 
কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বলিলেন, কা*বা ঘর ভাংগার পূর্বে যদি আমি এই 
কথা শ্রবণ করিতাম তাহা হইলে ইবন যুবায়র (রাধিঃ)-এর উপরই ইহা বহাল রাখিতাম। 
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(৩১৩৯) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর 
(রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশী (রািঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম- হাতীমের দেওয়াল কি কা*বার অন্তর্ভুক্ত? তিনি (জবাবে) ইরশীদ করিলেন, হ্যা। আমি 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা হইলে তীহারা কেন ইহাকে পবিত্র কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে নাই? তিনি (জবাবে) 
ইরশাদ করিলেন, তোমার কওম (কুরাইশ)-এর নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ইহার দরজা উঁচুতে নির্মাণ করার কারণ কি? তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাও তোমার কওমের কাজ যাহাতে 
তাহাদের পছন্দসই লোকেরা ইহাতে প্রবেশীধিকার পায় এবং অমনোনীত লোকেরা প্রবেশ করিতে না পারে। 
তোমার সম্প্রদায় জাহিলিয়্যাত (পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ)-এর যুগটি যদি কাছাকাছি না হইত এবং আমি 
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১৪ 


যদি এই আশংকা না করিতাম যে, তাহাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা হইলে অবশ্যই আমি 
(হাতীমের) দেওয়াল বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতাম এবং বায়তুল্লাহর দরজা যমীনের সমতল করিয়া দিতাম । 





৬৮৩৬৩০৪৩৬৫০৬০৮,৩৭ ৩3৬ ৫0৪৩৩ চ5(55621 
৯১+১৭১০৭৭১৪০০৭৭ ০১০৩৩ £৮-৬০০১৫৩৯০০৬গ৬৪ মাও জওঞ 
85 ৬৩০ $৬৪5৪3৬5৮৮০9৩০৫০১৭০৩০ ১১দ০-9৩৪ 
244/৮$5৯২5৩125৩5193520830%2)08 
(৩১৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর 
বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আল-হিজর তথা হাতিম সম্পর্কে আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর রাবী আবুল আহওয়াস (রহ.)-এর বর্ণিত 
হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই রিওয়ায়তে আছে, হেযরত আয়িশী (রাযিঃ) বলেন) তখন আমি 
বলিলাম, ইহার দরজা উঁচুতে নির্মাণের কারণ কি যে, ইহাতে সিঁড়িতে উঠা ব্যতীত প্রবেশ করা যায় না? আর এই 
রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি ইরশাদ করিলেন, এই আশংকায় যে, তাহাদের অন্তরে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। 


৯১০০১5৩৯৯০-2৯5 ৩) ১৯৬০৬৪ক৯ঠা৩৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ বিকলাংগ, বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হইতে কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ 
হইতে (বদলী) হজ্জ সম্পাদন প্রসংগে 
৬৮৭%৩০০৬৪ ₹৪০৩০৯০০৫৪৬০৪৭৬০৬০০এ৩০ (৩১৪১) 
259৯০০০৯০৭১ ৬৮৪১০৯০০০৯০০৬৪৬০৮)৩৬৭৬৭ ২৩ ১74১৬৮ 
২১৩০৪৭৫৮০০০ ৪20585558804554-06-5255 2292235552৫5852 
রা ২৬-১-:৩13৯১4)58) 55৮58৯৮০০৮৩ 
"25045242082 55৩6৮৯2৩৮৫৪) 
855) এ ঞ৪ ৬১555 
(৩১৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ফযল বিন আব্বাস (রোযিঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাছ'আম সম্প্রদায়ের এক 
মহিলা তাহার কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। ফযল (রাধিঃ) উক্ত মহিলার দিকে তাকাইতেছিলেন 
এবং মহিলাটিও ফযল (রোযিঃ)-এর দিকে তাকাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুবারক 
হাত দ্বারা) ফযল (রোযিঃ)-এর চেহারা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন। মহিলাটি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দার উপর যেই হজ্জ ফরয করিয়াছেন উহা আমার অতিশয় বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরয 
হইয়াছে, কিন্ত তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া চলিতে অক্ষম । আমি কি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় 
করিয়া দিতে পারি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যা । আর এই জিজ্ঞাসাটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার। 


পা 
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শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ১৫ 





ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

০০৫৩. 2৪০৯%৬৫5% উেহা আমার অতিশয় বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরয হইয়াছে)। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি 
সওয়ারীর উপর আরোহণ করিতে সক্ষম নহেন, সেই অবস্থায় যদি তাহার কাছে হজ্জ আদায় করার মত 
প্রয়োজনীয় সম্পদ লাভ হয় তাহা হইলে তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব হইবে কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। 

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, অধিকাংশ মাশায়িখের মতে তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব হইবে। কেননা 
সে অক্ষম হইলেও সক্ষম ব্যক্তির দ্বারা হজ্জে বদল করাইবে। আল্লামা ইবনুল মুলক (রেহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী 
(েহ.) এবং হানাফীগণের মধ্যে সাহেবাইনের মতে, অতিশয় বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু ব্যক্তিদের কাছে যদি হজ্জের 
প্রয়োজনীয় অর্থ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তাহার উপরও হজ্জ ওয়াজিব হইবে। যেমন আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

কিন্তু “নিহায়া গ্রন্থে আছে, কিছু সংখ্যক মাশায়িখের মতে অনুরূপ বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর হজ্জ ওয়াজিব নহে এবং 
বদল হজ্জ করানো কিংবা ওসীয়ত করাও তাহার উপর ওয়াজিব নহে। আল্লামা ইবন আবেদীন শামী রেহ.) 
বলেন, ইমাম আযম রেহ.)-এর মতে বিকলাংগ, পঙ্গু, অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি সওয়ারীতে আরোহণ করিতে 
অক্ষম, অন্ধ ও বাদশার নিষেধাজ্ঞা থাকিলে এমন ব্যক্তির উপর হজ্জ ওয়াজিব হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
ইরশীদ করেন, ২:9-2$)%55-০৯241%-৯১৩৫01454) (আর এই ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর 
আল্লাহর প্রাপ্য; যেই লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌছার। -সূরা আলে ইমরান ৯৭)। এই আয়াত ছারা 
প্রতীয়মান হয় যে, অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি অক্ষম হওয়ার কারণে হজ্জ ফরয নহে। 

তাহাদের দলীলের জবাব ৪ খাছ'আম গোত্রের মহিলা সংশ্লিষ্ট আলোচ্য হাদীছ দ্বারা তাহার বৃদ্ধ পিতার উপর 
হজ্জ ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং ইহার মর্ম এই যে, যেই সময় আমার পিতা সওয়ারীর উপর আরোহণ 
করিয়া চলিতে সক্ষম ছিলেন তখন তীহার উপর হজ্জ ফরয ছিল অতঃপর তিনি বৃদ্ধ হইয়া অক্ষম হইয়া 
পড়িয়াছেন। এখন কি তাহার উপর হজ্জ করা কিংবা অন্যের দ্বারা বদল হজ্জ করানো কিংবা ওসীয়ত করা 
ওয়াজিব? এই কারণেই আলোচ্য হাদীছে সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধ পিতার পক্ষে হজ্জ করার হুকুম দিয়াছেন। 

কিংবা ইহার মর্ম এইরূপ হইবে যে, মানুষের উপর যেই সকল শর্তের ভিত্তিতে হজ্জ ফরয হয় সেই সকল 
শর্তের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা ছাড়া সবই পাওয়া গিয়াছে । এখন যদি আমি তাহার পক্ষ হইতে নফল হিসাবে 
হজ্জ আদায় করিয়া দেই তাহা হইলে উহা জায়িয হইবে কি না? ইহার জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, ».»১ হ্যো)। -বেজলুল মজহুদ ৩৪১১১ ও হিদায়া ১৪১৯৩, তালীক ৩৪১৭৪) 

হজ্জে বদল ঃ অপরের পক্ষে হজ্জ আদায় করা সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে 
কোন ব্যক্তি অপর কাহারও পক্ষে হজ্জ আদায় করিতে পারে না । হ্যা, তবে যদি কোন ব্যক্তি ফরয হজ্জ আদায় না 
করিয়া মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষ হইতে অন্য লোক হজ্জ আদায় করিয়া দিতে পারিবে। কেননা, 
মৃত্যুর পর তাহার পক্ষে হজ্জ আদায় করা সম্ভব নহে। 

ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ছাওরী (রহ.)-এর মতে অন্যের পক্ষে হজ্জ করা 
জায়িয আছে। যেমন আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। 

নিজে হজ্জ না করিয়া অপরের পক্ষে হজ্জ করা বৈধ কি না এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। ইমাম শীফেরী, 
আওযায়ী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে জায়িয নহে। তাহাদের দলীল 8 ০_2১০৭১14৮/)1০) ০4৮৯৩ 
০৯২৮১৩০৩৯9১ 9) ৬১৪) পা 9৩ ৯১১৯ ০ 9১4০৯ ০৯ ৬১০৯৪৯১১৯১১৯৪ 
৯১৯ ড১১-2_,১৯৩-৮7-৯১৬-৯১০-৯দ-৯০১৪৯৪০১৪ (ইবন আব্বাস রোধিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে শুবরমম্মার পক্ষে লাব্বাইক বলিতে শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
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হজ্জ করিয়াছ? লোকটি বলিলেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিজের হজ্জ (প্রথমে) 
কর এবং (পরে) শুবরুস্মার পক্ষে হজ্জ কর)। 

হানাফীগণের মতে যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় করে নাই, তাহার জন্য অপরের পক্ষে হজ্জ আদায় করা 
মাকরূহ । অর্থাৎ হানাফীগণের মতে মাকরূহসহ জায়িয। কেননা, আলোচ্য হাদীছ ব্যাপক । নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটিকে নিজের হজ্জ করিয়াছে কি না উহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ আদায় করিয়া দাও । কোন ঘটনার বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া 
হুকুম দেওয়ার ছারা ব্যাপক অর্থ মর্ম হইয়া থাকে । সুতরাং অপরের পক্ষে হজ্জ আদায় করা ব্যাপকভাবে জায়িয 
হইবে। 

জবাব £ ইমাম শীফেয়ী (রহ.) প্রমুখের প্রদত্ত শুবরুম্মার ঘটনা বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তহাভী রেহ.) 
বলেন, ইহা ইবন আব্বাস (রাধিঃ)-এর উপর মাওকৃফ । আহমদ (রহ.) বলেন, ইহাকে মারফু বলা ভুল। ইবনুল 
মুনযির (রহ.) বলেন, ইহা মারফু বলিয়া প্রমাণিত নহে। 

কতক বিশেষজ্ঞ এতদুভয় হাদীছে এইরূপে সমন্বয় করিয়াছেন যে, খাছ'আম গোত্রের মহিলার বর্ণিত হাদীছে 
হজ্জ আগে করার হুকুম রহিয়াছে ইহা মুস্তাহাবমূলক হুকুম । আর হানাফীগণ ইহাই বলেন যে, নিজের হজ্জ করার 
খিলাফ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(আইনী ৪৪৪৮৩, বজলুল মজুদ ৩৪১১১, তানযীমুল আশতাত ২৪৭১-৭৩) 

ফায়দা $ শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে অনেক ফায়দা রহিয়াছে। 

(১) একটি সওয়ারীর উপর দুইজন আরোহণ করা জায়িয। (২) ফতোয়া ইত্যাদির প্রয়োজনে বেগানা 
মহিলার কথা শ্রবণ করা জায়িয আছে। (৩) বেগানা মহিলার দিকে তাকানো হারাম । (8) সম্ভব হইলে হাত দ্বারা 
নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখা চাই। (৫) অক্ষম কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা জায়িয। (৬) পুরুষের পক্ষে 
মহিলার হজ্জ করা জায়িয আছে -(শরহে নওয়াভী ১৪৪৩১) 

220৮৯৫25955) ৯55 54৬৪১৪৩৮৪৮৬) ৮৬৪৬১৮৬৪৪৬৩ 
১143৬৯৯০ নবি বিউন 

(৩১৪২) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরাম (রহ) 
তিনি ... ইবন আব্বাস (রাধিঃ) হইতে, তিনি ফযল (বিন আব্বাস রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, খাছ"'আম 
সম্প্রদায়ের এক মহিলা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং 
তাহার উপর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জ ফরয হইয়াছে। তবে তিনি তাহার উটের উপর বসিয়া স্থির 
থাকিতে সক্ষম নহেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় 
করিয়া দাও। 
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শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ১৭ 





অনুচ্ছেদ ঃ নাবালকের হজ্জ করা জায়ি এবং যেই ব্যক্তি তাহাকে হজ্জ করিতে সহায়তা করিবে সেও 
ছাওয়াব পাইবে-এর বিবরণ 


$৩525297196৩৮52 ৬2 ৪55 5555 £ 4১৫59 55$০ (৩১৪৩) 
৩৬০1১৩5৩১১১) 3০-2587৩৭1 ৩৪০55 ৩৫5০১১০৯৩৭১ 
.168(955255"0৩6558) 5850৮585425 5505-9814৯5০"9৬ 


পা সিটি পি 
রে 


(৩১৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবু 
শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবু উমর (রহ.) তীহারা ... ইবন আব্বাস (রাধিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি রাওহা নামক স্থানে একদল (উটের উপর) সওয়ারীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? তাহারা বলিল, আমরা মুসলমান। তখন তাহারা 
(আরোহীরা) জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তাআলার রাসূল। অতঃপর এক 
মহিলা তীহার সামনে (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) একটি শিশুকে ধরিয়া আরয করিলেন, এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি 
(জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যা এবং তোমার জন্যও ছাওয়াব রহিয়াছে । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

£০০$১১৫৫5৫% (তিনি রাওহা নামক স্থানে একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পাইলেন)। ৮-৫০ শব্দটির এ বর্ণে 
যবর এ বর্ণে সাকিনসহ পঠনে ৬৮1১ -এর বহুবচন কিংবা ৮০ -এর ন্যায় &-৯ ₹--। হিসাবে ব্যবহৃত । সফরে 
দশটি কিংবা ততোধিক উটে আরোহীর কাফিলাকে ₹-৫১ বলা হয়। কিন্তু অন্যান্য সওয়ারীর উপর প্রয়োগ হয়। 
অতঃপর প্রত্যেক জামাআত তথা দলের উপর প্রয়োগ হইতে থাকে -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৭৩)। 

£০:১$১৩ (রাওহা নামক স্থানে)। £.-35 শব্দটির এ বর্ণে যবর এ বর্ণে সাকিন এবং € বর্ণে মন্দসহ পঠিত। 
কাযী ইয়া (রহ.) নিজ “আল-মাশারিক" গ্রন্থে লিখেন এই স্থানটি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে 
অবস্থিত -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৭৩)। 

£ 559১৫-৩৯১ এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যা)। নাবালক শিশুর হজ্জ 
সহীহ হওয়া সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। শীরেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও 
জমহুরে উলামার মতে শিশুর হজ্জ সহীহ এবং সে ছাওয়াব পাইবে। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের হজ্জের আহকাম 
নাবালকের হজ্জের উপর প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ইসলামের ফরয হজ্জ আদায় হইবে না। কাজেই সে প্রাপ্ত বয়স্ক 
হওয়ার পর সামর্থ্য হইলে তাহার জন্য হজ্জ করা ফরয হইবে । তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ। অধিক্ত কতক 
বিশেষজ্ঞ এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, নাবালক অবস্থায় আদায়কৃত হজ্জ দ্বারা তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইয়া 
যাইবে । কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে” প্রশ্নের জবাবে হ্যা 
বলিয়াছেন। 

'বযলুল মজঙহুদ' গ্রন্থকার আল্লামা ইবন বাভ্তাল (রহ.) হইতে নকল করেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা 
(রহ.) বলেন, নাবালকের ইহরাম সহীহ নহে এবং সে উহার যোগ্যও নয়। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধসমূহের কোন 
কিছুই তাহার উপর অত্যাবশ্যক হইবে না; বরং তাহাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হজ্জ করাইবে। 


13 


//৬/.০-111./59101.০0া 


১৮ 





আল্লামা সিন্দী (রহ.) “লুবাবুল মানাসিক' গ্রন্থে এবং মুন্লা আলী কারী (রহ.) নিজ শরহ-এর মধ্যে নাবালকের 
ইহরাম সম্পর্কে হানাফীগণের মাযহাব এইরূপ নকল করিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান নাবালকের ইহরাম কেবল নফলের 
জন্য অনুষ্ঠিত হইবে । ফরযের জন্য নহে। কেননা, সর্বসম্মত মতে তাহার ইহরাম ইসলামী হজ্জের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত 
হইবে না। “দুররুল মুখতার" গ্রন্থে আছে, যদি পার্থক্য করা সক্ষম বুদ্ধিমান নাবালক ইহরাম বাধে কিংবা তাহার 
পক্ষে তাহার পিতা ইহরাম বাধেন তাহা হইলে সে মুহরিম হিসাবে গণ্য হইবে এবং ইহরামের কাপড় পরিধান করা 
তাহার জন্য সমীচীন । “লুবাব' গ্রন্থে আছে যে, তাহার ওলীর জন্য উচিত তিনি যেন তাহাকে ইহরামের নিষিদ্ধ বস্ত 
যেমন, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান ও খুশবু হইতে বিরত রাখে । তবে সে যদি উহা করিয়া ফেলে তবে তাহার 
উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। 

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, নাবালক শিশুর যদি হজ্জ আদায় করার মত বুদ্ধি না থাকে তবে তাহার পক্ষ 
হইতে তাহার পিতা ইহরাম বীধা জায়িয হইবে। যদি বুদ্ধিমান হয় এবং নিজে হজ্জ আদায় করিতে পারে তবে 
বালিগ ব্যক্তির ন্যায় হজ্জের সকল কাজ সম্পাদন করিবে। 

জবাব : আলোচ্য হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 25 হ্যো) বলিয়াছেন । ইহা দ্বারা 
হজ্জ সহীহ হওয়া মর্ম নহে; বরং তাহাকে অভ্যাস করার জন্য 255 হ্যো) বলিয়াছেন। যেমন তিরমিযী শরীফে এই 
অনুচ্ছেদে রহিয়াছে । আর কতক যে বলিয়াছেন তাহার ইসলামী ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হইবে। ইহার উত্তরে 
ইমাম তহাতী (রহ.) বলেন, স্বয়ং এই হাদীছে রাবী ইবন আববাস (রাধিঃ) বলিয়াছেন, 4৫--৮-৮ ঠ-০১-৮৮ 
৬১৯1 5এ-৪)০১১০৯৭-১৬) (যেই শিশু তাহার পরিবারের সহিত হজ্জ পালন করিবে । অতঃপর সে যখন প্রাপ্ত 
বয়ক্ক হইবে তখন তাহার উপর অপর একটি হজ্জ ফরয হইবে। -(বষলুল মজহুদ ৩৪৮৩, হিদায়া ১৪১৯৩, 
তানবীমুল আশতাত ২৪৭০-৭১) 

51949 (এবং তোমার জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে)। মহিলাটিকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রশ্নের অতিরিক্ত 
জবাব দেওয়া হইয়াছে। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, তাহাকে হজ্জ শিক্ষা ও সহযোগিতা করার ছাওয়াব 
পাইবে। 


হর 5ঠ তি পর নে ভি £ ৮52 পি টি 7৫6 
৩৩৫৬০৪৭৪১ ৬১৪৬৪ ৩৩০৬৪ হজ তাত (১৪৪) 
,2955501982৩684৩৯55ড৬৩৮ ৬589593 ৮৩৪৩৮৬৪ 
(৩১৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কুরায়ব মুহাম্মদ 
ইবনুল আ'লা (হ.) তিনি ... ইবন আব্বাস রোধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা তাহার শিশুকে তুলিয়া 


ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই শিশুর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যা 
এবং তোমার জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে। 


১৪5৪১:০৮৪9)৩০৩৬০৩৬৫৩ ৩০5)16450৬৫৩ 46840150456০5 (৩১৪৫) 
," 5419555550৩ 2385401350৩৬5৩0 ৮5৬95 8639৫ 
(৩১৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না 
(রহ.) তিনি ... কুরায়ব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা তাহার শিশুকে তুলিয়া ধরিয়া আরয 
করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই শিশুর কি হজ্জ হইবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যা এবং তোমার জন্য ছাওয়াব 
রহিয়াছে। 
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মুসলিম ফর্মা -১৩-২/২ 


সহীহ্‌ শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৯ 


৩3০৫১৪:০১৫০৮৪৪ ৫৬৬৫৩ ৮০034505648) ৬৬৫৩$ (৩১৪৬) 
(৩১৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না 
(রহ.) তিনি ইবন আব্বাস (রাধিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


১৫৪0 ৩১৪:7)৯১৯০ত 
অনুচ্ছেদ £ জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয-এর বিবরণ 
১৬৯০৪১১১১০০ ০১৪০২৪১৩০5১১৩ ০১১৯০৪১৮৬১৮৬১৯৯৬১৪৪৩৬৩$ (৩১৪৭) 


পে 
পা তে 


৩01 905১১০১০৮১৯৭১৬০০এ৭ ৫৯৫০৪ 583৮5০86৮5৯ 93৯৫৮ 
59080 ০৪-৬৫-০৪০৭৩৯১০ ০৪৮৪৪১254৩9 -১4-258-57৫205519555৩5 
৪১:১৩2$০০০05595৩-455555৬১৮৮১১৯৭১৬০৭৫৮5৩৪ 
2১১9১৮৪8০১৯৮৪8৯৩৮৪2$৯১556৬৬০৩৪৬০৮৮% 
1৯১০$৪০৪৩০০৫৫৫৪5)5 22557 42৯55555, 
(৩১৪৭) হাদীছ মাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারৰ 
রেহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা রোধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন : হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। 
কাজেই তোমরা হজ্জ পালন কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি প্রতি বছর? তিনি নীরব 
থাকিলেন এবং সে কথাটি তিনবার বলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, 
আমি হ্যা বলিলে ইহা (প্রতি বছরের জন্য) ওয়াজিব হইয়া যাইবে। অথচ তোমরা তাহা পালন করিতে সক্ষম 
হইবে না। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমাকে ততখানি কথার উপর থাকিতে দাও যতখানি আমি 
তোমাদের উদ্দেশ্যে বলি। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিজেদের অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে এবং 
তাহাদের নবীগণের বিরদ্দাচরণের কারণে ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম 
করি তখন তোমরা উহার উপর যথাসাধ্য আমল কর আর যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করিতে নিষেধ করি 
তখন তোমরা উহা পরিহার কর। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

£ ০024৫2028০5 (তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হইয়াছে)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর 
মাধ্যমে ২29-$)75855৯%-৯ ৬৩1454১ আর এই ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর আল্লাহর 
প্রাপ্য; যেই লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌছার -সূরা আলে ইমরান ৯৭)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৭৩) 

$59$ (এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন)। তিনি হইলেন আকবা” বিন হারিস (রাযিঃ)। -(4) 

2৮5৫ হেহা কি প্রতি বছর)? এ বর্ণে ০০ যেবর) দ্বারা পঠিত । উহ্য বাক্যটি এ. -১4+%-০১০+১৩ 
(আপনি কি আমাদেরকে প্রতি বছর হজ্জবত পালনের নির্দেশ দেন?) কিংবা _০৯১4%-০১০1৮২:১৯০০১১৯ 
(আমাদের উপর কি প্রতি বছর হজ্জ পালন করা ফরয করা হইয়াছে?) -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৭৩)। 
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£_£25£০55 আর তোমরা উহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না)। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি 
প্রতি বছর হজ্জবত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ৮৪০১১) ৮:5471-5044 
(আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না _সূরা বাকারা ২৮৬) -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৭৪)। 
৫2৫55১595১2$ (তোমরা আমাকে ততখানি কথার উপর থাকিতে দাও যতখানি আমি তোমাদের জন্য 
বলি)। ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার উপর কোন বন্ত ওয়াজিব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীআত প্রবর্তকের 
পক্ষ হইতে কোন হুকুম পৌছিবে । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৭৪) 
2৫404$৩৬ ৬« (তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা)। ইয়াহুদী ও ্রীষ্টানদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক। -€&) 
& ৪262855 (অধিক প্রশ্নের কারণে)। যেমন আল্লাহ তা*আলার সাক্ষাত ও কথা বলার আবেদন, গাভীর 
ঘটনা প্রভৃতি -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৭৪)। 
₹555-০৮-৮৯০6৯৮০৯৮৩৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ মাহরামের সহিত মহিলাদের হজ্জ কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে সফর করার বিবরণ 
4১১2৫০৬৯ $৬73252855১৩ ০01 ৬৭৩৩০৪ ০১০৬১১১৪৩৪৫ (৩১৪৯) 
558১৯ 0৮৯৬১০১০৪১৯ +৪-৮০৭৪৯৯০৪০০৪০৬৪৬৪৪৩ ০৮ 
* "252-5১8৩5558) 
(৩১৪৮) হাদীছ হেমাম মুসলিম (েহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) 
তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
কোন মহিলা যেন মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে ব্যতীত একাকী তিন দিনের সফর না করে। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
-2৯১$৮৪০১ মেহিলার সহিত মাহরাম ব্যতীত ...)। ১৮. (মাহরাম) সেই লোককে বলে, যাহার 
সহিত সর্বদার জন্য বিবাহ হারাম । ইবন হাজার (রহ.) অনুরূপ বলেন। 
ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, যদি নিরাপদ সাথী পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে মহিলাদের উপর হজ্জ করা 
অত্যাবশ্যক হইবে। কেননা, ইহা হিজরতের সফরের ন্যায় ফরয সফর। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক 
অভিমত । এতদুভয় ইমাম ফরয হজ্জ আদায়ের জন্য মাহরাম থাকার গুরুত্ দেন না। 
ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মহিলার সহিত মাহরাম কিংবা স্বামী থাকা শর্ত নহে; বরং অন্য কোন 
নির্ভরযোগ্য মহিলা থাকিলেও তাহার উপর হজ্জ আদায় করা অত্যাবশ্যক হইবে । -(আল বাদাঈ) 
তাহাদের দলীল আল্লাহ তাআলার ইরশীদ ১৫49) 6৫-1৬-47৫৯ ০৩৫০5 আর এই 
ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যেই লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌছার _সূরা 
আলে ইমরান ৯৭)। এই আয়াতের সম্বোধনে পুরুষ ও মহিলা উভয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং মহিলার যদি 
আসা-যাওয়ার প্রয়োজনীয় খরচ থাকে তাহাকে সামর্থ্যবান বলা হইবে । আর যদি তাহার সহিত নির্ভরযোগ্য অপর 
মহিলাগণ থাকে যাহাদের কারণে সে ফ্যাসাদে সমাবৃত্ত হইতে নিরাপদ হয় তাহা হইলে তাহার উপর ফরয হজ্জ 
আদায় করা অত্যাবশ্যক হইবে। 
ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হানাফী অন্যান্য ইমামগণের মতে, মহিলার সহিত মাহরাম কিংবা স্বামী থাকা 
শর্ত। যদি উহাদের কেহ না থাকে তাহা হইলে তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব নহে। “আল-বাদাঈ' কিতাবে অনুরূপ 
আছে। 
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সহীহ মুসলিম শরীফ: ৯৩তম খণ্ড ২১ 


আহনাফের দলীল, (১) -০১-+৮৪-১১)৪(১-৮০-০৯০১১০৬১০১৪১৬৭১৬৬০৬-০৩১৮৮৯০৮৩৯ 
(হযরত ইবন আব্বাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
সাবধান কোন মহিলা যেন তাহার সহিত কোন মাহরাম ব্যতীত হজ্জ পালন না করে)। 

(২) আলোচ্য হাদীছে আছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলাকে তাহার সহিত মাহরাম 
ব্যতীত তিন দিনের রাস্তা সফর করিতে নিষেধ করিয়াছেন 

(৩) কোন মহিলা মাহরাম কিংবা স্বামী ব্যতীত সফর করিলে ফিৎনার প্রবল আশংকা আছে। আর যদি 
অন্যান্য মহিলাদের সহিত হয় তাহা হইলে আরও অধিক ফিতনা হইবে । কাজেই বেগানাদের সহিত নির্জনতা 
হারাম, যদিও তাহার সহিত অন্য মহিলা থাকৃক। 

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব : 

(১) আয়াত শরীফে সেই মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করে না যাহার সহিত মাহরাম কিংবা স্বামী না হয়। কেননা, 
মহিলারা সওয়ারীর উপর আরোহণ করিতে এবং অবতরণ করিতে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী । ইহা কেবল 
মাহরাম ও স্বামীর মাধ্যমেই হইতে পারে, অন্যের ছারা নহে। সুতরাং মাহরাম কিংবা স্বামী ব্যতীত মহিলাদের 
মধ্যে সামর্থ্যতাই অর্জিত হয় না। 

(২) এই আয়াত সর্বসম্মত মতে কিছু শর্তের সহিত শর্তায়িত। কাজেই মহিলাদের ব্যাপারে মাহরাম কিংবা 
স্বামী সঙ্গে থাকার শর্তের সহিত শর্তায়িত হইবে । যাহা সহীহ হাদীছসমূহ ছারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় । -(বজলুল 
মজহুদ ৩৪৭৯, ফতহুল মুলহিম ৩৩৭৬, হিদায়া ১৪২১৩, তানযীমুল আশতাত ২৪৭৩) 

মহিলাদেরকে মাহরাম কিংবা স্বামীর সঙ্গে ব্যতীত কতখানি দূরতৃ পর্যন্ত সফর করিতে নিষেধ করা হইয়াছে 
এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে ঃ কেননা কতক রিওয়ায়তে এক রাব্রির দূরত্রে রাস্তা। কতক রিওয়ায়তে এক 
দিনের দূরত্ব । কতক রিওয়ায়তে একদিন ও এক রাত্রির দূরত্ব। আর এক রিওয়ায়তে আছে, দুইদিন কিংবা দুই 
রাত্রির দুরত্ব পথ পর্যস্ত। এক রিওয়ায়তে আছে, তিন দিনের রাস্তার দূরতু পর্যস্ত। 

আল্লামা মানযরী (রহ.) বলেন, (১) এই সকল রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, সম্ভবতঃ বিভিন্ন 
স্থলে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে উহা ইরশাদ হইয়াছে। কিংবা (২) সকল রিওয়ায়তে কম সংখ্যাকে উদাহরণস্বরূপ 
বর্ণনা করা হইয়াছে। কেননা, একদিন প্রথম ও সর্বনিয় সংখ্যা। দুই অধিকের মধ্যে প্রথম ও সর্বনিয় সংখ্যা আর 
তিন বহুবচনের প্রথম সংখ্যা । ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, অনুরূপ অল্প সময় যখন মাহরাম ও স্বামীর সঙ্গ ব্যতীত 
মহিলাদের সফর করা জায়িয নাই তাহা হইলে অধিক সময়ের জন্য কিভাবে জায়িয হইবে? 

'রদ্দুল মুখতার" গ্রন্থে আছে, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, কোন মহিলার জন্য এক 
দিনের দূরত্রে রাস্তা সফরের জন্য একাকী বাহির হওয়া মাকরূহ। বর্তমান ফ্যাসাদের যুগে ইহার উপর ফতোয়া 
হওয়াই সমীচীন। “শরহুল লুবাব' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। অধিকন্ত সহীহায়নের হাদীছও ইহার স্বপক্ষে রহিয়াছে। 
যেমন ৪১১.-১১৮-৩১৯-০৯৭ট১৭১৩ ০$১৪1৯১০১০৩০১১১০৭১৬০৬৯১৩৯৯০৯৭১৯০৮৯৩৯ 
০১০ ১১৮৪১৯৮০৮৪৬৯৩ (আবদুল্লাহ বিন উমর (রািঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিয়াছে 
তাহার জন্য সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত তিন রাত্রির দূরত্ে রাস্তা সফর করা হালাল নহে -(মুসলিম 
৩১৫০ নং হাদীছ) -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৭৫, বজবুল মজহদ ৩৪৭৯) 

2৯০১70৩০5 2৮41১278535 ৪৩০. 2৩৮ (৩১৪৯) 


৬৯১৯১৬৩ড০, $35$55১৫5 221595১ , ১০০৩4৫9১৬০৭ ৩০৩০ ০০ 


" 25৮৮5১8৩5553) 8555 -৯১6০-০5295 
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২২ 





(৩১৪৯) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবূ শীয়বা (রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ হইতে অনুরূপ 
রিওয়ায়ত করেন। তবে আবু বকর বিন আবূ শীয়বা (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে তিন দিনের বেশী । আর ইবন 
নুমায়র (রহ.)-এর পিতার সনদে বর্ণিত রিওয়ায়তে “মহিলার সহিত মাহরাম ব্যতীত তিন রাব্রি” রহিয়াছে। 


8৭১৭০৬০৪৪৩৬০৩৬৩৩স-ঞও এ ০055 ৪১3৩৩০5৮৬৬০ 5 (৩১৫০) 


1 


2৯৮০১ ৯৭-2১05১৬৩৮৫৯৮০১৩এ ৩৩০১১০এ০৬৮%৫১৬৪5০৬ 
্ " 2০55৩3৭5558 
(৩১৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' 
(রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত 
করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন : যেই মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহার জন্য সাথে 
কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত তিন রাত্রির দূরত্বের রাস্তা সফর করা হালাল নহে। 
2 ৩৩৫৩80৩১০১৪ হজ 3৩৩০১১০১০০৬:০৩ ৩০ (৩১৫১) 


5 5? 


5৬১৪৯৯উ৬৬এ 4-5৬০৮০ ১৪০০৬ 2৯৪৩3৯০১৬৪৪ ৯১৬৬৪ 
2০৩০৯১-০৭০৭০৩০৯৭০৯০০৫৯৪৫৬১০১০০০৭০৬৭৪০৩০০৬৮৩৬০৮৬ 


০০০০2585403) 95)1১55৯০০০৭০৩প৪৭৫ 25058512227025 


৩০০৫০১৫৪৮৩4 (055222252 "891১92৩০0৩৬ 
$:55%5852550593250১ 

(৩১৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও 
উছমান বিন আবূ শীয়বা রেহ.) তাহারা ... কাযা'আ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু সাঈদ খুদরী 
(রাধিঃ)-এর নিকট হইতে একটি হাদীছ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য হইলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি 
ইহা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি 
যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করি নাই উহা কেন তীহার বরাতে বলিব। রাবী 
(কাযাআ) বলেন, আমি আবূ সাঈদ (োধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোন মসজিদে অধিক ছওয়াব লাভের 
উদ্দেশ্যে) সফর করিও না । “আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা ।” আমি তাহাকে আরও 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, “কোন মহিলা যেন সাথে কোন মাহরাম কিংবা তাহার স্বামী ছাড়া দুই দিনের পথেও সফর 
নাকরে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৮০ $০1৬--9 (আল-মসজিদুল আকসা) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস। বায়তুল মুকাদ্দাসকে “আকসা' নাম 
করণের কারণ হইতেছে যে, ইহা আল-মসজিদুল হারাম হইতে বেশ দূরতে অবস্থিত। আর কেহ বলেন, উভয়ের 
নির্মাণকাল বেশ দূরতৃ। কিন্তু এই মতে আপত্তি আছে, কেননা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এতদুভয়ের নির্মাণে 
মাত্র ৪০ বৎসর ব্যবধান। আল্লামা যমখসরী (রহ.) বলেন, ৮ 89 (আল-আকসা) নামকরণের কারণ হইতেছে 
যে, তৎকালে ইহার পশ্চাতে অন্য কোন মসজিদ ছিল না। আর কতক বলেন, ইহা গুনাহ ও ময়লা-আবর্জনা 
হইতে দূরে থাকার কারণে “আকসা' নামকরণ করা হইয়াছে। 
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সহীহ মুসলিম. শরীফ-. ১৩তম.খণ্ ২৩ 


আলোচ্য হাদীছ ছারা অন্যান্য মসজিদসমূহের তুলনায় এই তিনটি মসজিদের ফযীলত প্রমাণিত হয়। কেননা, 
এই তিনটি মসজিদ নবীগণের দ্বারা নির্মিত। প্রথম মসজিদটি তাকওয়ার উপর ভিত্তি, দ্বিতীয় মসজিদটি মানুষের 
কিবলা এবং ইহার দিকেই লোক সকল হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। আর তৃতীয় মসজিদটি পূর্ববর্তী 
উম্মতের কিবলা এবং মুসলমানগণের প্রাথমিক কিবলা । 

তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও যেমন জীবিত ও মৃত বুষুর্ণগণের যিয়ারত, ফযীলতপূর্ণ স্থানে বরকত ও 
জুভীনী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ ছারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য 
কোথায়ও সফর করা হারাম । 

কতক উলামায়ে ইযাম (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ১১০ 
৩০ 359)+4) 4৮55) (তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ছওয়াব উদ্দেশ্যে) সফর করিও না)-এর মর্ম 
হইতেছে যে, এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে কেবল সফর করার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ফযীলত লাভ হয় যদিও অন্যান্য 
মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়িয আছে। যেমন ইমাম আহমদ রেহ.) শাহর বিন হাওশাব (রহ.)-এর সূত্রে 
বর্ণনা করেন। ৬৯৬১০১-,১০০১০ ১০০৪৭১৫৯৫90 0৩১১৯ ৩১৪৯:৮৯১৯০০২৯ ৫৯১১৪০৬১৬০০ 
৬শক১৫৪৪১০৮০৩-০১০০) ১০০৮০৯৯৪৮১৬ ৪ ৯৩৬০৮1১৮০১৪ (শোহর বিন 
হাওশাব রেহ.) বলেন, আমি আবু সাঈদ (রাধিঃ)-এর কাছে তুর পাহাড়ে নামায আদায় সম্পর্কে উল্লেখ করিতে 
শ্রবণ করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ 
করিয়াছি, আল মসজিদুল হারাম, আল মসজিদুল আকসা এবং আমার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের 
উদ্দেশ্যে কোন মুসন্পীর জন্য সফর করা সমীচীন নহে) এই হাদীছের ঞ--২১ (সমীচীন নহে) শব্দ ছারা স্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, অন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম নহে। 

“ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই জবাবের দৃষ্টান্ত হইতেছে যেমন নিম্নোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় 
বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ০১২১1৬১'১--১ দই বস্ত ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে ১... করা বৈধ নহে) এই হাদীছে ১... 
(হিংসা, ঈর্ধা) ছারা 2৮: (অন্যের ন্যায় সুখ কামনা করা) মর্ম। আর ইহা সকল নেক কর্ম ও জায়িয বস্তর জন্য 
কামনা করা জায়িযও প্রশংসিত । সুতরাং এই হাদীছের মর্ম হইল ১২১১০২০৬ 2৮৯)1১-১০+৯১১০৯১2৮৮৯১ 
(এই দুই বস্তুর লাভের কামনা হইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোন কামনা নাই)। এই দৃষ্টিকোন হইতে আলোচ্য হাদীছের 
মর্ম হইতেছে 2 ১১.) ১৯৮০)৬১০ ০১৯১) ১৯৪০১৩১-৫১১৮০০৯এ০ (এই তিনটি মসজিদের 
উদ্দেশ্যে সফর করা অপেক্ষা অধিক উত্তম ও হকদার অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের মধ্যে নাই)। ইহা 
দ্বারা অন্য মসজিদে কিংবা স্থানে সফর করা নিষেধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। হ্যা, অন্য কোন দলীল দ্বারা 
নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় তবে ভিন্ন কথা । তখন সেই মুতাবিক আমল করা হইবে। 

সহীহ সনদে সা'দ বিন আবু ওক্কাস রোধিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ০০ ৬৯1৮৪৫১৪১০০ 
১৯১১৯ ৫৭4-৪১২১+৮৩৮৪৬৮০৩৯০৪৯১০৬)৬ (বোয়তুল মুকাদ্দাসে দুইবার যাওয়া অপেক্ষা কুবা 
থাকিত তাহা হইলে কষ্ট স্বীকার করতঃ উটে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইত)। এই আছার দ্বারা ইশারা হয় 
যে, কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা সীমাবদ্ধ নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা*আলা সর্বজ্ঞ। 
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২৪ 





১৯১৬ ১০৬৯৪৪০৬৫৯৪ ৬১৩৩০৩৬৩ 2 5 (৩১৫২) 


১৪৮৭০০৮৪০০০ ৬০৫০৭০৫ $১১)৬০০৩৬-০৮০৭৩৪০ 5৯৩-5৫5০৬৯০৯ 
.555825099 ০2০১28৯৮০৯০ ৯৩5৩1985858 842 8১22 ই হিজা 
১৪৬ ১০০) 08৩০5555 


হ্যায় জারা রর 
(রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চারটি বাণী শ্রবণ করিয়াছি। যাহা আমাকে আশ্চর্যান্িত করিয়া দিয়াছে ও চমৎকৃত করিয়া 
ফেলিয়াছে (তাহা হইল এই) স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলাকে দুই দিনের পথও সফর করিতে তিনি 
নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর অবশিষ্ট হাদীছ তিনি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
৬১$০৩৯/৮৯৩১৩৮৪০১৮৪৬৯ 2৩৫ (৬৬৬৫ ৩৪৫০ (৩১৫৩) 
(201 5.3"০৮-১০০১০৭০৩+৪১৩৯০০৫৪৫৩৩১১ উদরজাটাজিরনাওনি 
"252-5486-53)55 
(৩১৫৩) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবু শীয়বা 
(রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, মহিলারা মাহরাম (যাহার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তিন দিনের দূরত্বের পথ 
সফর করিবে না। 
৩০০৯৯৩৩-4৩৯৩১৩০৬০৩ 23545৬৮০৮৩৩ প%০ 5 (৩১৫৪) 
৯১০১০৯০৭১৬৪১০৪ ১৩-০১-০৪০০ সি 2258৫ ৪৬৪৬০০০০০৫৭ বুট 
"2৮-55৯6-53)0৩535355855 ৩৩ 
(৩১৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু গাস্সান আল- 
মিসমাঈ ও মুহাম্মদ বিন বাশৃশার (রহ.) তাহারা ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলারা মাহরাম ব্যতীত তিন রাত্রির অধিক দূরত্রে রাস্তা 
একাকী সফর করিবে না। 
0৩9৯০1৩88৬৩ ০৯০৬০ ৯৪০৪৬0565 9657৬ 85545 (৩১৫০) 
১852৮589658) উ৯5৩্র" 
(৩১৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল 
মুছান্না রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি 
বলেন, সাথে মাহরাম ব্যতীত তিন দিনের অতিরিক্ত দূরত্রে রাস্তা । 


পা পা 


সা 


১5 পঠ2সত 


92720৩191 ঠকতড০১০৯০৬১০০৬০ ৬৩৮০৬২৪১৬৬৩ (৩১৫৬) 
(6225 3১6$6৯৮-55855০১55৮5৯ 82 "৯১০০১০০১০৭১ ৪৮৪৭৫৯560 63 
০1082-4255258825 
(৩১৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
রেহ.) তিনি ... আবৃ হুরায়রা রোধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-.১৩তম খণ্ড ২৫ 


করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য তাহার সহিত কোন মাহরাম পুরুষ ব্যক্তি ব্যতীত এক রাত্রির পথও সফর করা 
হালাল নহে। 
১৪০ ০০০৩৩ উস ৬৩৪ ৯০৬৯১৬২০১৪০ (৩১৫৭) 
25 4১১০ এডি 3৬৮১০৭৮৮৮78 2৩৬০4৩ 
(৩১৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) টির রা 
তিনি ... আবু হুরায়রা (রোযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, 
যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য তাহার সহিত কোন মাহরাম 
ব্যক্তি ব্যতীত এক দিনের দূরতু পথ সফর করা হালাল নহে। 
৬০%০৪০৫১১০ট৬০০৪৪১০৮০৬০৯৩৩৪৩৪৩৬৩৯৩২ 1৯5১০ 5 (৩১৫৮) 


৫৫25 


+১০০5১89-258059৮5% ১৬ '৩৬১-১০৯১৮৭১৬০৪০০৯০০ ৪৪০২৪ 

৮2২৯৪ ০৯6০৪) 252-55-25585৮ 

(৩১৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 

ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

ইরশাদ করেন, যেই মহিলা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য তাহার সহিত কোন 
মাহরাম ব্যতীত একদিন ও এক রান্রির দূরত্বের পথ একাকী সফর করা বৈধ নহে। 


৬১৩৪০৬১০৩৪০ ৩2৬৪5 ভা ৬এ ৬০০-৮৬৯৮ 96 (৩১৫৯) 


টে ০১৫৮ ১০১০৮১৯৭৯৫০১৫৯০০ ৩৩৩৪৮৫৮১০৩০ ৪০০০০ 


,1৬5205258)55 ১১৮০৪ 
(৩১৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী 
(রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
নহে। 
৬৫৬ ক ৪৮০০৪৩০৬০৩০ ১৫$৯৩০৪০ 5 (৩১৬০) 
১:59$৩৩৫০৪০০৩ ৬০০৮৪০৬০০৩০ ১৯৫ 
হীিচহা নি ৯5 ৯2৩৪০58১০১৩ 5209 45৬৪ 4285১ 8৮2৯১, 
যারা হেরা রেলে টের 
(৩১৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন 
আবূ শায়বা ও আবু কুরায়ব রেহ.) তাহারা ... আবু সাঈদ খুদরী রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কোন মহিলা আল্লাহ তাআলা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান 


রাখে তাহার জন্য তাহার পিতা কিংবা তাহার ছেলে কিংবা তাহার স্বামী কিংবা তাহার ভাই কিংবা তাহার অপর 
কোন মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে ব্যতীত তিন দিন কিংবা ইহার অতিরিক্ত সময়ের দূরত্ব পথ সফর করা জায়িয নহে। 
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26১1০25০ (4৫ ০২2 8 2% 02৮ 55 ১2,828 
০৯2৪1 25৪৫ ড৪91৬৮৯৪৯৫ড 228৬১১৫5৯05 (৩১৬১) 


47032৯০০37৩ 


(৩১৬১) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আ*মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


৩৩৫45523553 ৩৬০৬০৩০৬৬০০ ৬5558555955 (৩১৬২) 
ঈ১১১৮০১5-257-558৩5553)8৮5৬25858558"4৯82৩-৯2৮৮১৯৭৯ 
০৯৬৪৫ ৫9987৮৬5৪১5 8)4৯০৯55530522-25-1-855 এ৯০ 
95105৫৮5১৮2" 38৩42৬৫85৮5 
(৩১৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবায় ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মাহরাম কাছে নাই এমতাবস্থায় কোন 
মহিলার সহিত কোন (বেগানা) পুরুষ একান্তে অবস্থান করিবে না। মহিলারা মাহরাম ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত 
সফর করিবে না। তখন এক ব্যক্তি দীড়াইয়া আর করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হইবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং আমাকে অমুক সৈন্যবাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে- যাহারা অমুক 
অমুক স্থানে জিহাদে যাইবে । তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি চলিয়া যাও এবং তোমার স্ত্রীর সহিত হজ্জ পালন কর। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
£৮ ৬৮ (হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছে)। অর্থাৎ রস.) 2,১০২-০/১০১০০৯১। (হজ্জের ইহরাম 
বাধিয়া রওয়ানা হইবার ইচ্ছা করিয়াছে) কিংবা হজ্জের ইচ্ছা করিয়াছে অথচ তাহার সহিত কোন মাহরাম নাই। 
আর অন্য রিওয়ায়তে আছে ?.)1১১১০১১-১ (আমার স্ত্রী হজ্জের ইচ্ছা করিয়াছে) -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৭৯)। 


৯৮০০০৯৬০০১৪ ১১৩৯১৩০৪৪৬৮ &১০১৮১9)১৫855৬০$ (৩১৬৩) 


(৩১৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী? 
আয-যাহরানী (রহ.) তিনি ... আমর (রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


22৬৮১০০6৮2০ ৯22-20৯5$5549820505 (৩১৬৪) 
.-2০০০০৯১0459)855525855597654৯০)৩৪ 
(৩১৬৪) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ উমর (রহ.) 
তিনি ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে এই রিওয়ায়তে নিম্নোক্ত বাণীটি 
উল্লেখ নাই 8 মাহরাম কাছে নাই এমতাবস্থায় কোন মহিলার সহিত কোন (বেগানা) পুরুষ একান্তে অবস্থান 
করিবে না। 
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১৫০১১১৬৯১১৩ ৯১৮১৯৯2৯১৮০) ৩৯৮৭০৯৯৫০০৯ ৩পতত 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের কিংবা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালীন সময়ে দু'আ পড়া 
মুস্তাহাব এবং এই সময়ে পঠিত উত্তম দু'আর বিবরণ 


20০ 2৫210 ১৫৬৫৫৩০৬১০ 4৮১4০৬২১১০৩ (৩১৬৫) 


রে £ 55906৯০১০৯৭ ৩প৪৭৩৯০৬৮১০৫৩০৬ড০ $১০৬১৯৪ 
উর এ ১১85-505 6 053১0055-০৬%৫ ০৬১0 25 $৬১5%৫০5৫)৩৬০৩%১৭ 
25৫8 59৪ 40৬৮ ঠ৩১504458799313৯৩১55০894593545৩৮5843 
৮৫505289584805-5830 10055990555 
৬৪৮85358800 65 )$. "১১950৬05১৩৪ ২4%৯৮ 25১5702৬ঃ 5৮৪2১৪৮৯$ 


1 ০ 


০১৩০-০৩০১০১৩৮০৯৯৩ ০৯৪ 


(৩১৬৫) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ 
রেহ.) তিনি ... আবু যুবায়র (রহ.) জানান, আলী আল-আযদী রেহ.) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, ইবন উমর 
রোধিঃ) তাহাদেরকে শিক্ষা দিতেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসারলাম কোথায়ও সফরের উদ্দেশ্য 
(আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) । অতঃপর তিনি এই দু'আ ৩১:১৪:৩3 209০৯০% 45605358595 
৩ ৩০৯০৩ ৩১৩৩৪০৩৩০০৩3০৪ ৬৭৯৫৪০৪৩১০০ 5৯১০৪৯১৩৬৩১০০০১৪০5৬৪$৮ 
৮৯৫৪ ৯৪5টি ৯5৫) ৮৬25 ৬ ৩১১৯৪09959১ 83৯১09৯8৩১৩ ড$০। 
১৯950৬75৯53) (পেবিত্র সুবহান সেই সত্তা যিনি ইহাকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, যদিও 
আমরা ইহাকে বশীভূত করিতে সক্ষম ছিলাম না । আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইবে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা আপনার নিকট কল্যাণ, আল্লাহভীতি ও আপনার সন্তষ্টিমুলক 
আমলের তৌফিক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিন এবং ইহার দূরত্হ্বাস 
করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের সফরসঙ্গী এবং পরিবার পরিজনের তত্াবধানকারী। হে আল্লাহ! 
আপনার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিয়া মাল ও 
পরিবার-পরিজনের ক্ষতিকর পরিবর্তন হইতে)। পাঠ করিতেন। অতঃপর তিনি যখন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিতেন তখনও উপর্যুক্ত দু'আগুলি পাঠ করিতেন এবং উহার সহিত এতখানি ০৮১৩১৫৮০১৪৩ ৩৫৯ 
3১৫৪০ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের রব্বের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী)। অতিরিক্ত 
সংযোজন করিয়া পাঠ করিতেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

০৯:১৪: (অবশ্যই আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে)। অর্থাৎ ০2৯); (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী)। ইহা দ্বারা 
আবেদনের উপর শুকরিয়া প্রকাশের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আন্মামা উবাই (রহ.) বলেন, শায়খ আবদুল 
কাদির (রহ.) “মুষীহুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, ইহাতে পার্থিব সফরের সহিত আখিরাতের সফর এবং তাহার 
(পালনকর্তার) দিকে ইনতিকালের বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ -(ফত: মু: ৩৪৩৮৩)। 


//৬/.০-111./59101.০0া 


২৮ 





৯:০১ সৈফরের কষ্ট-ক্ান্তি হইতে)। £৮$১$ শব্দটির এ বর্ণে যবর € বর্ণে সাকিন এবং এ বর্ণে 
মান্দসহ পঠিত । ইহা হইতেছে ৪১.৯১১2৪১.)। কেন্ট এবং অসুবিধা) -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৮০)। 

১৪: $ (দুঃখজনক দৃশ্য)। 5:৬5 শব্দটির এ বর্ণে যবর ও মাদ্দসহ পঠনে অর্থ ০১ ১)১৯৯৪ 
(পেরেশানীর মাধ্যমে মন বিকৃত হইয়া দুঃখিত হওয়া) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮০)। 

5৮ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী) 35:71 শব্দটি ৫ -এর বহুবচন। ?-৯1১) (প্রত্যাবর্তনকারী) অর্থে 
ব্যবহৃত । মূলতঃ 22৯১) হইতেছে ১৯:৯৯ +টা ০৯৩৯৯৮৮৯৯০১) (তিরস্কৃত বস্তু হইতে প্রশংসিত বস্তুর 
দিকে প্রত্যাবর্তন করা) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮০)। 


৬7৪১৫৪৬৪০৪৫ 2৪৬৩৮ ১১৪ ০৯৮-০)৩৪৫৮৮০০৬১১৪১৪৩৩ (৩১৬৬) 
32402৬5৮550 ৮8১5৩৮১2559৩3)৮১১৪৩৭১ ০৪৯ ৫৯১০৩৬ ৫৩ ০০৯১৪ 
-0৮০7$9৯8158১5505৯১$-9৯085559560 5459 
(৩১৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) 
তিনি ... আবদুল্লাহ বিন সারজাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
সফর করিতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন সফরের কষ্ট হইতে, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন হইতে, সুখের পর দুঃখে 
পতিত হইতে, মযলুম ব্যক্তির বদ-দু"আ হইতে এবং ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ক্ষতিকর অবস্থা প্রত্যক্ষ 
করা হইতে। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
-৪৯$.০$525 অৈত্যাচারিতের বদ-দু'আ হইতে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ আমি 
যুলম-অত্যাচার হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি । কেননা, ইহার কারণেই অত্যাচারিতের বদ-দু"আ বাধ্যতামূলক 
হয়। মযলুম তথা অত্যাচারিতের বদ-দু'আ এমন- যাহার মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন পর্দা থাকে 
না । ফলে, আল্লাহ তা*আলা সঙ্গে সঙ্গে কবুল করিয়া ফেলেন। ইহা ছারা যুলম হইতে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮১) 
৬২৩৩ ৪১৮৪৮ ১৩০০৪৩৪ ৬ ৪১৬১১৯১৩ এস (৬৭) 
১৯৩১২০৯৯৮৯৪৪৭৮ ১৩০১৬০৪-৬৯৩৬৯% ১৯১৬৯৩৪৬৮৮০ 
৬৮ ল ৪92৩9 ৬১5, $599)5880439,2059৯55825 2123585 * -১৯9$০০৩১ 


1 পপ 


,184055582 9$৯209) 84" 

(৩১৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 

ইয়াহইয়া ও যুহায়র বিন হারব রেহ.) তাহারা ... আসিম আল আহওয়াল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ 

রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী আবদুল ওয়াহিদ বর্ণিত হাদীছে )-81$.-)৬ ধেন-সম্পদ ও পরিবার- 

পরিজনের) রহিয়াছে। আর রাবী মুহাম্মদ বিন হাযম (রহ.)-এর রিওয়ায়তে তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনকালে ০ 

(পেরিবার-পরিজন) শব্দটি প্রথমে বলিতেন। উভয়ের বর্ণিত রিওয়ায়তে ৯৫ ১1৮. 2 ১৮৩২৯:(০)৪৫১। 
(হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে সফরের কষ্ট ক্লান্তি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি রহিয়াছে)। 
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২৯ 


৯১১5০০১৪০৩০ 34১৪2 2০ 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও অন্যান্য সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কি দু'আ পাঠ করিবে-এর বিবরণ 
298৮৪৩৬৮4৩০৩৬৫০এএজএ 255, ৫১0$৫০ (৩১৬৮) 
৬০৮৪৩৬০৪১৬৮০৬০ 3 £)1555 880553-5 45580 ৮৮৯5৫১৪০৩৩০ 
8৪471272550 405359 তিনি দাড়া 1,55৩ ১৬৮ 


559 পপ 


:০০04354144545553805 23) ১5 98555545৩55 5255 8254০৪99 


চিপ ঠ৩০৪ 


7+295৬৩-৯5 83১30 ০১৩১৪৮০০১০১ ০৯৩৯০ ০১১৪৮৯৪ ১৪৩০১ 22১ ৬৪৬5০ 


19০ পলঠল ১৩ 


রঃ ৩০55912555৮ 


(৩১৬৮) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা রেহ.) তিনি ... সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুন্নাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর 
(রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ, অভিযান ও হজ্জ কিংবা উমরা 
পালন করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে যখন কোন উঁচু টিলা কিংবা কংকরময় উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতেন তখন 
তিনবার তাকবীর তথা “আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলিতেন। অতঃপর এই দু'আ $৫-:52৯)2-১ 
3৩০০ ৩৯১৬৮৩০০১ ০১৩৯৬ ০১৩০৮ $৮১৩৩৯৯5০১৪৪৮৪৬৬-৪০৪ ১৫145224% 45৬২১5 
602505280,5555505555555505528 (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বৃদ নাই। তিনি একক, তাহার 
কোন শরীক নাই। তাহারই রাজতৃ, তাহার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সকল বন্তর উপর সর্বশক্তিমান । 
আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রব্বকে সাজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ 
তা'আলা তীহার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন, তাহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই সম্মিলিত 
বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন) পাঠ করিতেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

9869) যেখন প্রত্যার্তন করেন)। 68 শব্দটির প্রথমে €$ বর্ণ অতঃপর -৪ বর্ণ দ্বারা পঠনে ?-২. (প্ত্যাবর্তন)- 
এর ওযন ও অর্থে ব্যবহৃত । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮১) 

১9১$%1 (কিংবা কংকরময় উচ্চ ভূমিতে)। ১5৫$ শব্দটির -$ বর্ণের পরে ১ বর্ণ অতঃপর এ বর্ণের পর ১ 
দ্বারা পঠিত। ইহার মশহুর ব্যাখ্যা হইতেছে ₹-৯৩১ +)1১-)। ডেচ্চভূমি)। আর কেহ বলেন, সমতল যমীন । আর 
কেহ বলেন, গাছপালাবিহীন প্রান্তর, মরুভূমি । আর কেহ বলেন, কংকরময় উপত্যকা -(এ)। 

৩৯: আমরা প্রত্যাবর্তনকারী)। 35-7 শব্দটি ৮ -এর বহুবচন । 2৯১ (প্রত্যাবর্তনকারী)-এর ওযন ও 
অর্থে ব্যবহৃত। ইহা ১৯০. (বিধেয়) এবং ৬০. উদ্দেশ্য) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ ১৯:১০ (আমরা প্রত্যাবর্তন- 
কারী) -ফেতনহুল মুলহিম ৩৪৩৮১) । 

£৩-১541 (আল্লাহ তা'আলা তীহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন)। অর্থাৎ দ্বীনকে প্রকাশ করার ওয়াদা 8 
যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন $০43৫%১$42)৯2- ৫655 (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ 
যুদ্ধলরধ সম্পদের ওয়াদা করিয়াছেন। -সূরা ফাতহ ২০) 
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জিহাদের সফর সম্পর্কে ওয়াদা 8 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ১০০১১/৯ 4£5)4-5:56০০০১৯)৬1558৫2-55-5 938 এ ৩55 
(তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদরকে ওয়াদা দিয়াছেন যে, 
তাহাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্‌ দান করিবেন। _সুরা নূর ৫৫) 

হজ্জ এবং উমরার সফর সম্পর্কে ওয়াদা 8 আল্লাহ তা'আলা ইরশীদ করেন, ৫) 21-70-279৬ 
০৯2)৯9$ (আল্লাহ তা'আলা চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে । -সূরা 
ফাতহ ২০) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮১-৩৮২)। 

ঠ৫:25%5 তৌহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন)। বান্দা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ 
সত্তা মর্ম -(ফতহুল মুলহিম ৩৩৮২)। 

£০--5০5-91-25 (একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন)। অর্থাৎ মানুষের মধ্য হইতে কাহারও 
কর্ম ব্যতীতই। এই স্থলে ০152২) (সম্মিলিত বাহিনী) ছারা মর্ম কি এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে । কেহ বলেন, 
তাহারা হইল কুরাইশ কাফিরগণ এবং তাহাদের সহযোগী অন্যান্য আরব ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় যাহারা খন্দকের 
জিহাদে একত্রিত হইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়াই সূরা আহযাব অবতরণ করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন, 
ইহা ছারা ব্যাপক মর্ম -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮২)। 
১2৩5$৮ ০১০8৫০৩৮9৮5 ৬৮৪৮৮০৪০৬১৮ ৩৯৪১৪%০০ (৩১৬৯) 
১৯৫809১605০ ৬৯১৮৪)১৪৮৪ ৯১১০৩৭১৬০০৮ ০৪১৩৪৪৪৬৬ 

(৩১৬৯) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব 
(রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি" (রহ) 
তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত 
করিয়াছেন। তবে রাবী আইয়্যুব (রহ.) বর্ণিত হাদীছে দুইবার তাকবীর তথা “আল্লাহু আকবার পাঠের কথা 
উল্লেখ রহিয়াছে । 
9৩০ ৩৩০০) 82৯৬৬৭৯৮৮৬০ ৬১০৬১১৪১৪৩৩ (৩১৭০) 


পপ 55৫ 


20০ িগ্রর হ্যা ডা 5 5 
৫ ৪৩৬-৭2০৪৯০৫৯৮০০ 2০১৯৯ ৬৮১১০০১৩৭১৬১৮০০০১৮৯৯১৬৫২০১৪ 


নি 


৫৮85952265 "০5৪50০৯ ০৯৫৪৮০০৮৪৩০৯"০১৪১:০১-০৮৪৪৪৩৫ ওল 
(৩১৭০) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহীয়র বিন হারব 
রেহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি ও আবূ তালহা (রাধিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং সাফিয়্যা (রাধিঃ) তীহার উন্্রীর পিঠে পশ্চাতে সওয়ার 
ছিলেন। এমনকি আমরা যখন মদীনা মুনাওয়ারার শহরে পৌছিলাম, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিলেন ০১ 
৩৯৩-৪০৬-3১৩%আ-০৯৪৩ (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের রব্বের ইবাদতকারী ও 
প্রশংসাকারী)। আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত অনবরত এই দু'আ পাঠ করিতে থাকিলাম। 
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সহীহ্‌ শরীফ- ১৩তম খণ্ড ৩১ 


হু রা 
৬ পা জপ তা 2৩ 


০৫৩৬০০০)০৪৪৫০০০৮৬৩০০%৫)৩৪৪ ৬৪৩৫৩ ৪০০০৬২৩৩০০৪৪০৪ (৩১৭১) 
৪১১৯১০১১০৬০ ৯৪৩৬৭ 
(৩১৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন 
মাস'আদা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রোধিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


৪৯৬৪) 2-522)৯৮৮০৯৮৪০2১তাভভক্ঞতত 
১৪২১১৮৯৯১৯১৪০৪৩ক)৩৮০৩০৬ 
অনুচ্ছেদ £ হজ্জ, উমরা প্রভৃতি সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল হুলায়ফার “বাতহা' নামক স্থানে 
অবতরণ ও নামায আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ 
০১৮৭৫৯৬-১54৯৯৪৪৬৪৪৩৬৪৯১৩৬৩৩ ৩ ৯5৫৫৫58৩৩০ (৩১৭২) 
$১5$5225726840635 5৬506458555) ৮৬৮৬৮৬৯০০০০০৭৯ 
(৩১৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবদুন্লাহ বিন উমর (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমি (বাতহা)তে নিজ উট বসাইতেন এবং সেই স্থানে নামায আদায় করিতেন। রাবী 
নাফি' (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাধিঃ)ও উহা করিতেন। 
25505 898৩5৩০$৪ উক৩০৬১৯০১৬2095558562855৩5 (৩১৭৩) 
$৯550৬ 55528200 3 এ৪ঠ19০০৪55%৮255৯৮75৬ 9৪৬৩০৬০৪৫০৪ 
০)45৩7৫৯০৩৭১৬০এ৭ 
(৩১৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ 
বিন মুহাজির মিসরী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা রেহ.) তাহারা ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি 
বলেন, ইবন উমর রোধিঃ) যুল-হুলায়ফার “বাতহা' নামক উপত্যকায় নিজ উট বসাইতেন- যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ 
সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম স্বীয় উট বসাইতেন এবং নামায আদায় করিতেন। 


১৪৬৬০০৯৮৬৪৪ ০৪5০5৩৮5৫94) 6৩৩) 86406 (৩১৭৪) 
28204-)14১3৮ ৯9555950802) ৯ দ9৩৮9৩০59৬ ৮-8০59৩381 9৩ 
১৯১১০১০০১০৭৭৪৪৯৭১১০ ৪৫৫৩৬ ও 
(৩১৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
ইসহাক মুসাইয়্যাবী রেহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রোযিঃ) হজ্জ কিংবা উমরা সমাপনান্তে 
প্রত্যাবর্তনের পথে যুল-হুলায়ফায় “বাতহা” নামক উপত্যকায় স্বীয় উট বসাইতেন- যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উট বসাইতেন। 


৬1৮১৩০০১৮৩৯ ৮৪৮০৪ ৬১৪৪১৮৬১০৯৬৪৬১৬৪০৪৬৬৩০৪ (৩১৭৫) 


পু পশু 52 রা রি রত ক ১১ ৫৫ বুনি ৮5 ৩2525 
১৯৪১৭৪০০০১২ ০৮%৪০ এ ০2১১০১০১০১৬০০৪১০৯৯০০ ৮৩৮৪১১৬৫৯৪১ 
রর রি 
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আব্বাদ (েহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম শেষ রাত্রিতে যুল-হুলায়ফায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন তীহাকে গোয়িব হইতে) বলা হইল, আপনি 
বরকতপূর্ণ “বাতহা' উপত্যকায় অবস্থান করিতেছেন। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

4555০১০৪ (শেষ রাত্রিতে বিশ্রীম করিতেছিলেন)। এ_৮৫% শব্দটির ১ বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা 
পঠিত । অর্থাৎ যাত্রাবিরতির স্থান। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, (৯১০০) হইতেছে অবস্থান করা ব্যতীত শুধু 
বিশ্রামের জন্য অবতরণ করা । আর ইহা অধিকাংশ শেষ রাত্রিতে হইয়া থাকে । হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, 
০১১ (মুআররাস) হইল মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম । - 
(ফেতহুল মুলহিম ৩৩৮২) . 
$৯৯৮-2)৫০33 22729৯50555 82525 9৩$)৩53৬6৫882455655 (৩১৭৬) 


ও 9€ 5 টন গ & গত গ পা 5. দু ০25 5 তা ব্রি হী ৫ 
পা পা পা রঙ্গ $ 


₹0$9৯০0৬-0৫505553948 0০5৯ 955০8552540 5859554558555086৮, 
০১০4-১৫-৮৪ ০৯৪০০৪৪০4৫৪ ৪২৫-৯৪ ৩425৬ 493১০০০৩৮৮৩৬৪৪৪ 
:9১5৬৮০$জ ৪54-59509৯808১০0৮45০59৮৯ 
(৩১৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাক্কার 
(রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যুল-হুলায়ফার (বাতহা) উপত্যকায় শেষ রাত্রিতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন তাহাকে কেহ জি্বাঈল আ.) 
বলিলেন, আপনি মুবারক বাতহায় অবস্থান করিতেছেন। রাবী মুসা (বিন উকবা) বলেন, সালিম রেহ.) আমাদের 
সহিত সফরকালে মসজিদের নিকট তীহার উট বসাইলেন- সেই স্থানে (তাহার পিতা) আবদুল্লাহ বিন উমর 
(রাধিঃ) নিজের উট বসাইতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (শেষ রাত্রের) বিশ্রামের স্থান 
অনুসন্ধান করিয়া নির্ধারিত করিতেন। আর এই স্থানটি হইতেছে উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে তৎকালীন নির্মিত 
মসজিদের নিম্নদেশে যাহা মসজিদ ও কিবলার মধ্যস্থলে অবস্থিত। 


22 রা 5 $ $ পপ 5 রোলার ১৭ রা 
১১৫91212526 56৩৯৯45৬৯১৫১5৬১৬০ ০৬১ 


অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা বায়তুল্লাহয় হজ্জ করিবে না, উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না এবং 
মহান হজ্জের দিন-এর বিবরণ 


১৫৩৯৪৩৪৩৮৩৪ ১৪২৪৪০৮৮ ৩৬০৬৪৩৬৩৩8১ ১০৮০৬৫১১ ৪৪১০ (৩১৭৭) 


* ০% পা 5925 ৫ হ £ টি তা পা £5 ০৩ 255 5 ৭5৫ 2 5 
৪১০১৯৪৫৩০০৭ ভা ঞে৫ ০০১০১৮৬১৬৮০ ৪ ৯০2/১০৪৩৯ ৬৮৪)৬৯৬৪ 
2, 9% ৩ ধাতিহ-55£ 5০ বহি ঠ 22 গত ইভ: $ 2. ৯০৩ ঠ্ পা ৯০5 ৫% 555 
884 চ বন্য ব্বু রত াানিস চর ৬১৪ 0০১০5, 5 শ্শ ও ০ই ১5৬ 
০৯১%? ৮১০565912৩৮ :৯১১০০১০৭১৩৯৪১৩৯১০ ৬০512১152০৮) 5৯৪১০ 


পি টনি 5 % ৪ পি 5 টব্বারা পিউ 552 পঠিত ও ১ 
১০০০০৬৪৩৩৪৪ ৬৩৪.৪৬১৯৯উ০৯৯৪১5২১৯০-৪৩৩৪র৪১১০৩০৪৩৩৬হ 
2555 $ পা ক ” ৬০%. 2৩56 লরি ০ ॥ 2৫ 2৫ রর 
895৯০(৬৯১৮১ক০-১১9ত-52১৯6)-252৯০০১৪১১৩৪ 
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সহীহ মুসলিম. শরীফ-. ১৩তম.খণ্ হর 


(৩১৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাঈদ আয়লী 
(রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া রেহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, 
তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী (হিজরী ৯ম সনে) যেই হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রোযিঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই হজ্জের সময় তিনি (হযরত আবূ বকর 
সিদ্দীক রাযিঃ) আমাকেসহ একদল লোককে কুরবানীর দিন জনগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ 
করিলেন £ এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ 
করিবে না। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আবু হুরায়রা (রাধিঃ)-এর বর্ণিত এই হাদীছ মুতাবিক রাবী হুমায়দ 
বিন আবদুর রহমান বলিতেন- মহান হজ্জের দিন হইল এই কুরবানীর দিন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১৫৯%৬৪ (আবু হুরায়রা (রাধিঃ) বলেন, আমাকে আবু বকর সিদ্দীক (রািঃ) পাঠাইলেন)। ইমাম 
তহাভী (রহ.) নিজ “মশকিলুল আছার' গ্রন্থে লিখেন, ইহা জটিল বিষয়। কেননা, এই ঘটনা বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছ 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আবূ বকর সিদ্দীক 
(রাধিঃ)কে পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর তীহার অনুসরণে হযরত আলী (রাধিঃ)কে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ 
করিলেন। অথচ এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাধিঃ) আবু হুরায়রা (রাধিঃ)কে 
কয়েকজন সাথীসহ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। ইহার জবাব এই যে, সর্বসম্মত মতে হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রাধিঃ) এই হিজরী ৯ম সনের) হজ্জে লোকদের আমীর ছিলেন। আর হযরত আলী (রাধিঃ) ঘোষণা 
দেওয়ার জন্য নির্দেশিত ছিলেন। কিন্তু তাহার পক্ষে একা ঘোষণা প্রচার করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাহার 
সহযোগিতার জন্য আরও লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাধিঃ) আবৃ হুরায়রা 
(রািঃসহ আরও কয়েকজন হযরত আলী (রাধিঃ)কে ঘোষণা দেওয়ার কাজে সাহায্য করার জন্য 
পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৩) 

£$5)124-5৩-8 (বিদায় হজ্জের পূর্বে)। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রেহ.) “আল-হুদা" গ্রন্থে বলেন, ইহা দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, এই হজ্জ হিজরী ৯ম সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কেননা, বিদায় হজ্জ সর্বসম্মত মতে হিজরী 
১০ম সনে অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। এতিহাঁসিক ইবন ইসহাক (রহ.) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রোযিঃ) যুল- 
কাদা মাসে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হইয়াছিলেন। এঁতিহাসিক ওয়াকিদী (রেহ.) বলেন, হিজরী ৯ম সনে 
অনুষ্ঠিত এই হজ্জে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাধিঃ)-এর নেতৃতে তিনশত সাহাবা রওয়ানা করিয়াছিলেন। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নিকট বিশটি উট (মক্কা 
মুকাররমা হারমের যথাস্থানে কুরবানী দেওয়ার জন্য) দিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৩) 

ন-)1৩৯১%? ৯১5৬৪ (একদল লোকের সহিত ঘোষণা দেওয়ার জন্য)। অর্থাৎ ০১১১-০৮-৯১ (এক 
জামাআত ঘোষকের সহিত ...)। আর ০১৮০) (আযান) ছারা -০১৯৷ (ঘোষণা) মর্ম। ইহা আল্লাহ তা'আলার 
ইরশাদ হইতে সংগৃহীত : 23555516235 আল্লাহ ও তীহার রাসূলের পক্ষ হইতে লোকদের প্রতি ঘোষণা 
দেওয়া হইতেছে _সুরা আত-তাওবা ৩) আয়াতে ০১. ছারা ০১1 (ঘোষণা, ইশতেহার, বিজ্ঞপ্তি, প্রচার) মর্ম। - 
ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৩) 

?-)-951-23%-2% (এই বছরের পর মুশরিকরা আর হজ্জ করিতে পারিবে না)। অর্থাৎ এই ঘোষণার পর 
হইতে আর কোন সময় মুশরিকরা হজ্জ করিতে পারিবে নাঁ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা আল্লাহ 
তা'আলার এই ইরশাদ হইতে নেওয়া হইয়াছে : ১৪ ৪%৮৩:-215০0--2-)11৯4582১$ (সুতরাং এই 
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৩৪ 


বছরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে _সূরা আত-তাওবা ২৮) এই আয়াতে স্পষ্টভাবে 
তাহাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যদিও হজ্জের উদ্দেশ্যে না হউক। কিন্তু হজ্জ 
তো মহান উদ্দেশ্য। কাজেই হজ্জের উদ্দেশ্যেও উত্তমভাবে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকিবে । আর এই স্থানে 
মসজিদুল হারাম দ্বারা সম্পূর্ণ হারম শরীফ মর্ম। কাজেই মুশরিকরা কোন অবস্থাতেই হারম শরীফে প্রবেশ করা 
সম্ভব নহে। এমনকি কেহ যদি দূত হিসাবে গুরুতৃপূর্ণ পত্র নিয়া আসে সে-ও হারম শরীফে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না; বরং কোন মুসলিম ব্যক্তির মারফত প্রেরণ করিতে হইবে । আর যদি কোন মুশরিক গোপনে হারম শরীফে 
প্রবেশ করে এবং রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর জানা গেল সে মুশরিক ছিল, তাহা হইলে হারম 
শরীফের বাহিরে কোন স্থানে গর্ত খনন করিয়া উহাতে মাটি চাপা দিয়া দিবে। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের অসুস্থতার সময়ের ইরশাদ ঃ “তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে 
জধিরাতুল আরব হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও।” ইহার পর হইতে জিম্মীরা-ও হারম শরীফে অবস্থানের সুযোগ 
নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৩) 

১2৯৭৬ ৯৮৯$ (এবং উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না)। এঁতিহাসিক ইবন ইসহাক 
রেহ.) এই হাদীছের কারণ উল্লেখ করিয়া বলেন, কুরাইশগণ ফীলের ঘটনার পূর্বে কিবা পরে নতুন প্রথা জারী 
করিয়াছিলেন যে, কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য যাহারা মক্কা মুকাররমায় আসিবে তাহাদের কেহই নিজেদের কলুষিত 
পোশাক নিয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতে পারিবে না; বরং তাহারা কুরাইশগণ হইতে কাপড় ধার নিয়া পরিধান 
করতঃ তাওয়াফ করিতে হইবে। আর যদি কেহ কুরাইশগণ হইতে কাপড় সংথহ করিতে সক্ষম না হয় তাহা 
হইলে উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করিবে । ইসলাম আগমনের পর তাহাদের এই সকল কুপ্রথা চিরতরে রহিত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছকে ₹৮৯)1১৪৯১-১-৯১ (কোপড় পরে নামায আদায় করা 
ওয়াজিব) অনুচ্ছেদে সংকলন করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার রেহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা সতর ঢাকা ফরয 
হওয়ার উপর প্রমাণ এই হিসাবে দেওয়া হইয়াছে যে, উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করিতে যখন নিষেধ করা হইয়াছে 
তখন উত্তমভাবে নামাযের জন্যও ইহা শর্ত হইবে। এই কারণেই জমহুরে উলামা বলেন, নামাযের শর্তসমূহের 
মধ্যে সতর ঢাকা একটি শর্ত। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৩) 

৫ %টা-252১)-52 মেহান হজ্জের দিন হইল এই কুরবানীর দিন)। ইহা রাবী হুমায়দ বিন আবদুর 
রহমান (রহ.)-এর কথা । তিনি আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ 2১1১498৮252 406)705555 955 ৫৬15 
44$5555:08)৮:)52১ (আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তীহার রাসূলের পক্ষ হইতে লোকদের প্রতি 
ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের হইতে দায়িতৃমুক্ত এবং তাহার রাসূলও -সূরা 
তাওবা ৩) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাধিঃ)-এর নির্দেশক্রমে হযরত আবু হুরায়রা (রািঃ) কর্তৃক 
হয় যে, ১৫৭%--252 মেহান হজ্জের দিন) দ্বারা ১১০ (কুরবানীর দিন) মর্ম। 

হাফিষ ইবন হাজার (রেহ.) বলেন, সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে ইবন উমর (রাধিঃ) হইতে মরফু হাদীছে বর্ণিত 
আছে £ বিদায় হজ্জকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে জনতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন £ ঠ 
১৮৫৭4045৩৬৬ ৯০৮০৮০৯৩৬1৯ ৬০১৪ আজ কোন দিন? তীহারা আরঘ করিলেন, আজ কুরবানীর 
দিন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, “ইহা মহান হজ্জের দিন”)। 
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৯ ৯৮০৩1৪০.টা (ছোট হজ্জ)-এর মর্ম নির্ণয়ে আলিমগণের মতানৈক্য আছে। জমহুরে উলামা বলেন, ছোট 
হজ্জ হইতেছে উমরা ৷ ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, *৬১ ৪৯:৬০) 2৪১12৬৩০০১৭ 
১৮৮০ স১০১১৯0 স্ণ রসদ) ৪) ০8১০0১০৩১৯১, আমাদের চারিটি বস্ত প্রতিষ্ঠা করিতে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 8 নামাষ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহুর হজ্জ ও উমরা পালন করা । আর 
হজ্জ হইতেছে মহান হজ্জ এবং উমরা হইতেছে ছোট হজ্জ)। ইহা আল্লামা তাবরানী রেহ.) “আল কবীর" গ্রন্থে 
রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহার রাবীগণ ছিকাহ। মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহান হজ্জ 
হইতেছে কিরান এবং ছোট হজ্জ হইল ইফরাদ। কেহ বলেন, ছোট হজ্জের দিন আরাফাতের দিন এবং মহান 
হজ্জের দিন কুরবানীর দিন। কেননা, এই দিনে হজ্জের কর্মগুলি পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়। 

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) অপরাপর ইমামগণের উক্ত সকল উক্তির সমন্বয় সাধনে বলেন, হজ্জের পাঁচদিন 
হইল “হজ্জে আকবর'-এর দিন। ইহাতে আরাফাত ও কুরবানীর দিনগুলি রহিয়াছে । তবে এই স্থানে -০৯* (দিন) 
শব্দটি একবচন ব্যবহার করায় আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধে নহে। কেননা, মক্কা বিজয়ের দিনগুলিকে ”-_৯). ০৯৪ 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকন্ত কুরআন মজীদের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলিকে ১১ ১) ০৯২ 
রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং 222 শব্দটি বহুবচনের স্থলে একবচনরূপেও ব্যবহৃত হয়। আল্লামা সুহায়লী 
(রহ.) ইহার পক্ষপাতে বলেন, হযরত আলী (রাধিঃ)কে হজ্জের পীচ দিনই ঘোষণা প্রচারের জন্য নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৩-৩৮৪) 

বলা বাহুল্য উমরার অপর নাম হইল হজ্জে আসগর বা ছোট হজ্জ। ইহা হইতে হজ্জকে পৃথক করার জন্য বলা 
হয় হজ্জে আকবর তথা মহান হজ্জ, বড় হজ্জ। তাই কুরআন মজীদের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজ্জকে “হজ্জে 
আকবর' বলা যাইবে । সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যেই বছর আরাফাতের দিন হইবে শুক্রবার, সেই বছরের 
হজ্জ হইল হজ্জে আকবর। তাহাদের এই ধারণা ভুল। তবে এতখানি কথা বলা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হইতে 
উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের 
মর্মের সহিত উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নাই। 

ইমাম জাস্সাস রেহ.) “আহকামুল কুরআন, গ্রন্থে বলেন, হজ্জের দিনগুলি “হজ্জে আকবর” নামে অভিহিত 
করা হইতে এই মাসয়ালাটি উদ্ভাবন হয় যে, হজ্জের দিনগুলিতে উমরা পালন করা যাইবে না । কেননা, কুরআন 
মজীদ এই দিনগুলিকে “হজ্জে আকবর'-এর জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়াছে- (মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াত) 


হু রি 2 নে 2 পা 
৪১৮-০১2০+১৬ 
অনুচ্ছেদ £ আরাফাত দিবসের ফযীলত-এর বিবরণ 
রি প গু, 5 দিনা ব্ 2৫, 5156 ০১ ০ 
2-2০2০১০৯5 ৮৩৩০১৩ ৪০৯৯ ৮৩০০৮8১:৭1১০৯০৬৫১১৩৬৩০ (৩১৭৮) 


পর তি পরা পিতা 
5 পা ৯, ঠা 


১০১$)2৯-5৩৬ ০৫০4 ৬৬৪৩৯২৯০০৯৫৬-৮৮০৫৩%৪৩০১৫৬, 
2552-2529555)0055্৯$85495্ধ৩22৩৪৬1 ৫৩৮১০১৮৮৯৭১৫০০৪ট 

1836১954858 8৫235048৯58588558 
(৩১৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ 


আয়লী (রহ.) তিনি ... ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাধিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আরাফাতের দিনের তুলনায় এমন কোন দিন নাই- যেই দিন 
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নিকটবর্তী হয়। অতঃপর হাজীদের সম্পর্কে ফিরিশতাগণের সামনে গৌরব প্রকাশ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ তাহারা 
(সমবেত হইয়া আমার কাছে) কি প্রত্যাশা করে? 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

5র্ঘ 22৬5৩ (আরাফাত দিনের তুলনায় এমন কোন দিন নাই)। ইমাম গায্যালী রেহ.) “'আল-ইহইয়া' 
গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কতক সালাফি সালিহীন (রহ.) বলেন, আরাফাতের দিনটি যদি জুমুআর দিনে হয় তাহা 
হইলে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত প্রত্যেককে মাফ করিয়া দেওয়া হয় । আর ইহা দুনইয়ার সর্বোত্তম দিন গণ্য 
হয়। আর এই দিনেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জ পালন করিয়াছেন। আর এই যুগপৎ 
সংঘটিত হওয়ার কারণেই যখন আল্লাহ তা'আলা ৬4825 04258৫205 ৬4558৫55৯55 ৬৬৩০৮ 
৯2১-১১৫$ (আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার 
অবদান সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে ছ্বীন হিসেবে পছন্দ করিলাম । _সূরা মায়িদা-৩) 
নাধিল করেন তখন আহলে কিতাবীগণ বলিলেন, এই আয়াতখানা যদি আমাদের (নবীর) উপর নাহিল হইত, 
তাহা হইলে আমরা এই দিনটিকে ঈদ বানাইতাম। হযরত উমর (রাধিঃ) বলিলেন, আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম 
এই আয়াতখানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুই ঈদ তথা আরাফাতের দিন ও জুমুআর 
দিনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তখন তিনি আরাফাতে দন্ডায়মান ছিলেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৪) 

৯৩24-)5 আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন)। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে ৮5: (তিনি 
নিকটবর্তী হন, সান্নিধ্য হন, ঘনিষ্ঠ হন) দ্বারা তাহার রহমত ও উদারতা নিকটবর্তী হওয়া মর্ম । কাল ও স্থানের 
ব্যবধানহীন নিকটবর্তী হওয়া মর্ম নহে। কাষী ইয়া (রহ.) বলেন, অবশ্য ইহা ছারা ফিরিশতাগণ রহমতসহ 
যমীনের দিকে কিংবা আকাশের দিকে অবতরণ ও আরোহণের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া মর্ম। অতঃপর বলেন, 
হাদীছখানা সহীহ মুসলিম শরীফে সংক্ষিগ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। “মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক' গ্রন্থে ইবন উমর 
(রাধিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ৯১৪০ ১৮৯১৯ 0৯৮ ৯৫৮১০০৮৪৬৮৯ ৬প১1০৯৬৪১9ড 
৬২১৮1 ১9৮7৪১১১৯) ০ ১০১১১৯১১৪৩৯৩৯১৬৬৪১ ০২৯৯১ ০৮৯১৪১১৯১২৯ (ইবন উমর (রাধিঃ) 
বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা (-এর রহমত) দুনইয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে 
ফিরিশতাগণের সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং ইরশাদ করেন, তাহারা সকলেই আমার বান্দা, এলোমেলো 
কেশ ধুলায় আচ্ছাদিত অবস্থায় আসিয়াছে । তাহারা আমার রহমতের প্রত্যাশী করে এবং আমার আযাবকে ভয় 
করে অথচ তাহারা আমাকে দেখে নাই। কাজেই আমাকে যদি তাহারা দেখিত তাহা হইলে কি করিত? ... 
অতঃপর বাকী হাদীছ উল্লেখ করেন) -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৪)। 

2৫37) +এ৯৬৫৪$ অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে ফিরিশতাগণের সম্মুখে গর্ব প্রকাশ করেন)। কতক 
বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা ছ্বারা ফিরিশতাগণের সামনে হাজীগণের মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন। আর ৩৮১৮, 
(গৌরব-প্রতিযোগিতা, গর্ব,) শব্দটি ০১-৯৬-|| (অহঙ্কার, গৌরব) অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, 
আর ইহাতে “আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ' ফিরিশতাগণের কথা £ ৮৫:৯৫-০৮$১৬ ৪৩ (আপনি কি 
পৃথিবীতে এমন কাহাকে সৃষ্টি করিবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত ঘটাইবে? -সূরা বাকারা ৩০) 
কে উল্লেখ পূর্বক ইহার জবাবে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ০45১ ১৮)) (নিঃসন্দেহে আমি জানি যাহা 
তোমরা জান না । _সুরা বাকারা ৩০) খানি প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি দেখানো হইয়াছে। -ফেত: মুল: ৩৪৩৮৪) 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-.১৩তম খণ্ড ৩৭ 


৪৯? ১515৮5৩৯ £2$ (এবং ইরশাদ করেন, তাহারা (সমবেত হইয়া) কি প্রত্যাশী করে)? অর্থাৎ তাহারা 
নিজেদের পরিবার-পরিজন, বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক কষ্ট-্রীন্ত হইয়া (আরাফাতের 
ময়দানে উপস্থিত হইয়া) কি বত প্রত্যাশী করিতেছে? তাহারা তো কেবল মাগফিরাত, সন্তপষ্টি, সানিধ্য, দিদার, 
প্রভৃতি প্রত্যাশী করে, ইহা প্রত্যাখ্যাতের আশংকা নাই। কিংবা উহ্য বাক্যটি হইবে »_$)০-০০-৯৪৮৮৯)৪৯১১1৮৭ 
(তাহারা যাহা প্রত্যাশী করিতেছে উহাই তাহারা লাভ করিবে । কেননা, এইগুলি প্রদান করা আমার পক্ষে খুবই 
সহজ -(মিরকাত)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য যেহেতু প্রশ্নবোধক অসম্ভব সেহেতু এই 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ জেরা তথা কথা বাহির করা উদ্দেশ্য । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৫) 

৪: 4)52-2০0 ৯১ 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার ফযীলত-এর বিবরণ 
৬০৮০৪০৬০৩৮৫৪০৩৮০৬০০৬০৯১৬৬৬৩৩ জলিল (৩১৭৯) 
830485-:29) 85-520 '৬১০১০০০৭৭৩৮৮০৫৯০১৪৪২০১০৪ ৩৬০০১০% 
০০ 

(৩১৭৯) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, একটি উমরা হইতে অপর উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ এবং মকবুল 
হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নাই। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৮৫:$৮-১৪০৩-৫ (উমরাদ্ধয়ের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে উমরার 
ফযীলত প্রমাণিত হয় যে, দুই উমরার মধ্যবর্তী সময়ে কৃত গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হইয়া যায়। আল্লামা ইবন 
আবদুল বার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা সগীরা গুনাহ কাফ্ফারা হওয়া মর্ম, কবীরা গুনাহ নহে। 

হাফিয ইবন হাজার রহ.) বলেন, এই হাদীছ ছারা প্রতীয়মান হয় যে, উমরা বারবার করা মুস্তাহাব । তবে 
মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে বতসরে একবারের বেশী উমরা করা মাকরূহ । কাষী ইয়া (রহ.) বলেন, অন্যান্য 
আলিমগণের মতে প্রতি মাসে একবারের অধিক করা সমীচীন নহে। 

উমরা ওয়াজিব কি না, এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে £ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও জমহুরে উলামা বলেন, 
উমরা ওয়াজিব । ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ছাওর (রহ.) বলেন, উমরা সুন্নত, ওয়াজিব নহে। 

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, বৎসরে সকল দিবসে উমরা করা যায়। তবে হজ্জবত সম্পাদনে ব্যস্ত 
হাজীগণের জন্য হজ্জ হইতে ফারিগ হইবার পূর্বে উমরা করা বৈধ নহে। হজ্জবত পালনরত নহেন এমন ব্যক্তিগণ 
আরাফাতের দিনেও উমরা পালন করিতে পারেন। 

ইমাম মালিক ও জমহুরে উলামার মতে হজ্জব্রুত পালনরত নহে এমন লোকদের জন্য আরাফাত, ঈদুল 
আযহা, আইয়্যামে তাশরীক ও অন্যান্য দিনসমূহে উমরা পালন মাকরুহ নহে। 

ইমাম আবূ হানীফা রেহ.) বলেন, আরাফাত, কুরবানী ও আইয়্যামে তাশরীক-এর দিনসমূহে উমরা পালন 
করা মাকরূহ। 

আল্লামা আছরম (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) হইতে নকল করেন যে, তিনি বলেন, যখন উমরা পালন করা 
হয় তখন মাথার চুল মুন্ডন কিংবা ছাটা জরুরী । কাজেই অন্ততঃ দশ দিন পর পর উমরা করা সমীচীন, যাহাতে 
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৩৮ 


চুল মুন্ডন করা সম্ভব হয়। আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) বলেন, ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আহমদ (রহ.)- 
এর মতে দশ দিন অতীত হইবার পূর্বে পুনরায় উমরা করা মাকরূহ । -(ফেতঃ মুলঃ ৩৪৩৮৫, নওয়াভী ১৪৪৩৬) 

১১৮:০ট৫-৯ (আর মকবুল হজ্জ)। আল্লামা ইবনুল খালুইয়া (রহ.) বলেন, 5:70) হইল ০৯৪ 
(গ্রহণযোগ্য, পছন্দনীয়, গৃহীত, স্বীকৃত, সন্তোষজনক, অনুমোদিত, (পরীক্ষায়) পাস)। অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন, যাহার সহিত কোন গুনাহের সংস্পর্শ নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) সকল তাফসীরের সমন্বয়ে বলেন, 
ভারার্পিত ব্যক্তির প্রতি যেইভাবে হজ্জ পালনের নির্দেশ হইয়াছে উহার সকল আহকাম যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে 
সম্পাদন করার নাম “হজ্জে মাবরূর' । আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, কেহ বলেন, হজ্জুল মাবরূর হইল 
যাহার পর কোন গুনাহ সম্পাদন হয় না। শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, প্রসিদ্ধ ও সহীহ মতে যেই হজ্জের সহিত 
কোন গুনাহের সংস্পর্শ নাই উহাকেই +5%: স্বীকৃত, গৃহীত) বলে। আর ১১4 শব্দটি ১১+ হইতে নিঃসৃত 
যাহার অর্থ 2৯৬1 (মহৎ কাজ, মান্যতা, বশ্যতা)। কেহ বলেন, ইহা ৯:৪ অর্থে ব্যবহৃত । মাকবুল হজ্জের 
আলামত হইতেছে যে, হাজী পুনরায় গুনাহের দিকে ধাবিত হইবে না । আর কেহ বলেন, যাহার মধ্যে রিয়া তথা 
আত্মপ্রদর্শন নাই । -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৮৫, নওয়াভী ১৪৪৩৬) 


1১6৫2555৩05 2 ৫2৯5 3৯%-০৫$6৩-58556$ (৩১৮০) 

৩০৬০০০৬৯১১এ ৩০৪৩০ ৬১৭1৬০০৬০৯৬১৩৫০০৪৩০৪ ৮2222262635 
৪৩০9৮ 249৩5০5৮403 গল ১৮১৬৩৬৫০০৮ ৪৫ 
৩০০৮০৪৬৯৫৭৫ ৮ ৩০৬ ৪০:৬৩ সেল 4১৩ 3 35 


রা ররর পৃ া জ 
মানসূর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক উমুভী (েহ.) তিনি ... (সূত্র 
পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) 
এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তীহারা ... আবু হুরায়রা (রািঃ)-এর সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে রাবী মালিক (রহ.)- বনি যা নিযে 


৩০৮₹৩১৫০৯% ও৬০ ৩০ 2০১৮ ৫৯৯৯১ ৩:৪৫ ৮৯০০20$৩০ (৩১৮১) 
৩৩১৬০ ১-১০৭১৯৭০৮১৭৮১০৪৪০১০৪৪১৩ ৬০৮৮৭ 


"425055৩4855 3-225565585555 

(৩১৮১) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
রেহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে (হজ্জের জন্য) আসে অতঃপর যৌন কার্যাদি করে না এবং গুনাহের কাজও 
করে না সেই ব্যক্তি এমন (নিস্পাপ) অবস্থায় (বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করে যেমন তাহার মা তাহাকে সদ্য প্রসব 
করিয়াছে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

&_82%0$ (অতঃপর যৌন কার্ধাদি করে না)। ৬১১) (অশ্লীল আচরণ) দ্বারা ৮৮.) (স্ত্রী সহবাস) মর্ম । 
আর ইহা যৌন মিলন সম্পর্কিত আচরণাদি উপস্থাপন ও অশ্রীল কথাবার্তার উপর প্রয়োগ হয়। আল্লামা আযহারী 
(রহ.) বলেন, ৬১১১ হইল সমষ্টিবাচক বিশেষ্য । ইহা দ্বারা নারী-পুরুষ যৌন মিলনের সকল কর্মকে বুঝায়। 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ৩৯ 


কাষী ইয়াষ (রহ.) বলেন, ইহা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ %। ১৩৯5” $১-১১5$553$ হেজ্জের 
সময় তাহার পক্ষে স্ত্রীসহবাস, গুনাহের কাজ ও ঝগড়া-বিবাদ জায়িষ নাই। সূরা বাকারা ১৯৭) হইতে নিঃসৃত । 
জমহুরে উলামা বলেন, আয়াত শরীফে ৬১১) ছ্বারা ৪৮) মর্ম -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৫)। 

ফায়দা ৪ 

৬৬১) শব্দটি তিন নুক্তা বিশিষ্ট এ বর্ণে পঠনে ৮৮৮ এবং ৮১৬ হইতে ব্যবহৃত হয় এবং ৬৮৮ (অতীত- 
কাল)তে -॥ বর্ণে যবর এবং ১৪০... (ভবিষ্যতকাল)-এ পেশ দ্বারা পঠন অধিকতর শুদ্ধ । (ফ: মু: ৩৪৩৮৬) 

$-৫ 825 (এবং গুনাহের কাজও করে না)। অর্থাৎ যে অন্যায় কাজে সমাবৃত হয় না এবং গুনাহের কাজেও 
নহে। ইহা মূলতঃ ০০১০১12-৮১১1০৪..এ১ (সজীব যখন বীজ হইতে বাহির হইয়া যায় তখন ৪... বলা হয়) 
হইতে নিঃসৃত। এই কারণেই 2৬ (মহৎকাজ, বশ্যতা, মান্যতা, আনুগত্য) হইতে বহিরাগত অবাধ্যকে 9-. 
(অন্যায়কারী, গুনাহকারী, পাপাচারী, দূরাচারী, ফাসিক) নামকরণ করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৬) 


£ 2 প55 


2 প% 2 0225 725 _৯€ ক পিকএল তি 90০85 ০০ 
22-৯52৩5১5৮%০৬৬০৪৮০০৮৭৩ 295-31৩৯9৮৮2৩7০580১০১ (৩১৮২) 
পা 25 ৮০০ পু গত 256৩ 

ত22৬ বি 5$ ৩৫০০০৪৩০৪8৫ ৮৬৪৬৮৪৮0৩53 শত5নি স্955৩ 


1 5 রি 


2০8 ($-2-5225৬ ১2202 এ ১০৬০৮৪৯০১৫০৪০১৩০৪৩১৯০১০৬৪৮৭% 
(5৬তম নিরব জরিমানা পিন রান কনে লাইনার 
মানসূর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু বকর বিন আবূ শায়বা, তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল 
ুছাননা, তীহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহাদের সকলের বর্ণিত 
হাদীছে আছে “যেই ব্যক্তি হজ্জ করে এবং কোনরূপ যৌন আচরণ করে না, গুনাহের কাজও করে না”। 


৬৯৪০১০১৬৪(১৮-৪১০৪৪৬৪ ০০৩৪ 2 2৮১০5৩০০৮৮০ ৩০ (৩১৮৩) 
-৫$৬৪৮১০১০১৯৭১৬১৮৫) 


(৩১৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর 
(রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


৬১১: ৩29355622৬0 054৩৩ 
অনুচ্ছেদ £ মক্কী মুকাররমায় হাজীগণের অবতরণ এবং এইখানকার বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারিত্-এর 
বিবরণ 
১৩৯১৬০০৯৫৩5 ৫ ১7055195০৫৫ 3৮459৯৩০০৬5 (৩১৮৪) 
১2১59৬১৪০৩৬5$৪৩০৪০০৪৪:৬ ০০৮1৫ ত ০৪১০৪ ৯৩০ 


চি 


"35252১৩৮৪28 ):৮9৩-25 0588-3955৩83)৩9০৩৯5550৩ 4855) 
২০০69০৮১০৩৬ ০৪৩০৪৪১০9৪০৪৪4৪১5০৪৩১৬৪%১৪৪ড (৬১5৬০৪০০৬$ 
.১৫০১৪৩১৬ 

(৩১৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির ও হারমালা 
বিন ইয়াহইয়া রহ.) তাহারা ... উসামা বিন যায়দ বিন হারিছা রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আরয 
করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মক্কা মুকাররমায় আপনার ঘরে অবতরণ করিবেন । তিনি ইরশাদ করিলেন, 


16 


//৬/.০-111./59101.০0া 





তালিবের উত্তরাধীকারী হয় কিন্ত জীফর ও আলী (রাধিঃ) তাহার কোন কিছুর উত্তরাধীকারী হয় নাই। কেননা, 
তাহারা উভয়ে (আবু তালিবের মৃত্যুর সময়) মুসলমান ছিলেন আর আকীল ও তালিব কাফির ছিল। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

£%-9995৬৯ মেক্কা মুকাররমায় আপনার ঘ্বরে অবতরণ করিবেন)। আল্লামা ফাকিহী (রহ.) এই হাদীছকে 
মুহাম্মদ বিন আবু হাফসা (রহ.)-এর সূত্রে নকল করিয়াছেন। উহার শেষ দিকে তিনি বলেন, “বলা হইল যেই 
ঘরের দিকে ইশীরা করা হইয়াছে উহা ছিল হাশিম বিন আবদ মান্নাফের বাড়ী। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব 
উত্তরাধীকারী সূত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার জীদ্দশায় নিজের সন্তানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এই 
কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পিতার হক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর এই ঘরেই নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনুগ্রহণ করেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৬) 

৫ ৪০-/৪০৪৬$ (আকীল কি আমাদের জন্য ... রাখিয়াছে)? অর্থাৎ আকীল বিন আবু তালিব । ৪2 
শব্দটির € বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত -ফেতনহুল মুলহিম ৩৪৩৮৬) 

35%৮5১৩ বোড়ী কিংবা ঘরসমূহ হইতে)। স$১ শব্দটি *+১ -এর বহুবচন, যাহা ১ বর্ণে যবর ও বর্ণে 
সাকীনসহ পঠিত। ইহা হইতেছে কয়েকটি ঘর সমন্বয়ে নির্মিত বাড়ী। আর কেহ বলেন, ইহা হইতেছে ঘর। এই 
কারণে রাবী 3১: (কিংবা ঘরসমূহ) বলিয়াছেন। আর ইহা হয়তো তাকীদের জন্য কিংবা রাবী সন্দেহ প্রকাশে 
বলিয়াছেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৬) 

৬১৬ উ9৭25৬$$ (আর আকীল আবূ তালিবের ওয়ারিছ হয়)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই 
বিষয়টির সারসংক্ষেপ এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করেন তখন আকীল ও 
তালিব পূর্ণ বাড়ীটি দখল করিয়া নেয়া। কেননা, তাহারা উভয় মুসলমান না হওয়ায় পিতার ওয়ারিছ ছিল। কিংবা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের মাধ্যমে বাড়ীটির হক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তালিব বদরের 
জিহাদের সময় মৃত্যুবরণ করে । অতঃপর আকীল সম্পূর্ণ বাড়ীটি বিক্রি করিয়া দেয়। 

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কাী ইয়া রেহ.) বলেন, হযরত উসামা (রোধিঃ)-এর কথা )১১৬১০১5 
(আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়ীতে অবতরণ করিবেন?)-এর মধ্যে বাড়ীর সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সম্ভবতঃ এই কারণে করিয়াছেন যে, তিনি সেই বাড়ীতেই বসবাস করিয়াছিলেন। যদিও 
মূলতঃ উহা আবু তালিব-এর ছিল । কেননা, তিনিই তাহার জিম্মাদার ছিলেন। অধিকন্ত তিনি আবদুল মুত্তালিব- 
এর বড় ছেলে ছিলেন। তাই জাহিলিয়্যাতের প্রথা অনুযায়ী আবূ তালিব স্বীয় পিতা আবদুল মুত্তীলিব-এর পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির একাই ওয়ারিছ হন। তিনি আরও বলেন, এই সম্ভীবনাও রহিয়াছে যে, আকীল সকল সম্পত্তি বিক্রির 
মাধ্যমে স্বীয় মালিকানা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন আবু সুফয়ান ও অন্যান্যরা মুহাজির মুমিনগণের 
বাড়ী-ঘর বিক্রি করিয়া দিয়াছিল। 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ₹১১০+১৯৪০০১৬১১১৯১ (আকীল কি আমাদের 
জন্য কোন বাড়ী অবশিষ্ট রহিয়াছে?) ছারা ইশারা করিয়াছেন যে, আকীল যদি বিক্রি ব্যতীত কোন ঘর রাখিত 
তাহা হইলে উহাতে অবতরণ করা যাইত। কিন্তু আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেই বাড়ীতে অবতরণ করিতেন না । কেননা, তিনি সেই বাড়ী হইতে আল্লাহ তা*আলার দিকে হিজরত 
করিয়াছেন। আর আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য যাহা পরিত্যাগ করা হয় উহার দিকে প্রত্যাবর্তন করা বৈধ নহে। 
আল্লামা খাত্তাবী রহ.)-এর এই উক্তির উপর আপত্তি আছে । কেননা, মুহাজিরকে সেই শহরের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে 
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৪১ 
বসবাস করা গর্হিত কাজ যেই শহরের বাড়ী হইতে আল্লাহ তাআলার দিকে হিজরত করিয়াছেন। শুধু সামান্য 


কয়েক দিন যাত্রা বিরতির উদ্দেশ্য পূর্ব বাড়ীতে অবস্থান করা অসুবিধা নাই; বরং তাহাদের অনুমতি ক্রমে হজ্জের 
দিনগুলি এবং উহার পর তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করা যাইতে পারে । আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফ: মু: ৩৪৩৮৬) 





£ 


26৩০. 


শক ০০ পা 2৩ 22 গা পাতি রব ২৫ রে রি 256০ 26৫ প 
১০৫৮৯১৮১০৮৮ ৫২৩-:৪৪৮৯৬১৬৩6১1১0৩-8৮6৩-850৬০ (৩১৮৫) 
পঠিত নি 5 প 5৫৬৪ রে ০5০5 ৩ শট2ও $ 5৩022 ০৩ 5 নিও স্নেক 
১১৯৯০৯৮৬১০১ ৬৫১১১)৩৯১৮%৮০৫৮৩০$)৬১৬৮৩০৪৮৫৩ড 3০9 
9 রি চো ০ পদ 225 € ৬ পা গঠ পা হু নিন £ 
28585555০১9 5৩355৩৬৭১১৪০2১৯০০৩৬৬৯৫১৬:৪০৬৬৪৩৮৪১৬, 


$৯ ৯. 


(৩১৮৫) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিহরান 
আর-রাষী, ইবনু আবী উমর এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... উসামা বিন যায়দ রোযিঃ) হইতে, (তিনি 
বলেন) আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামীকাল আপনি কোথায় অবতরণ করিবেন? আর ইহা তাহার 
বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা- যখন আমরা মক্কী মুকাররমার নিকটবর্তী হইয়াছিলাম। তিনি (জবাবে) ইরশীদ 
করিলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী (অবতরণস্থল) অবশিষ্ট রাখিয়াছে? 


2০2০ 555 55৪05 হত হত 55955550255 ০ 2০555 3০ £€ ৮০ 
542২1৩৬০৪৪৩ ৪৮:৯৫ ১০১৪৩--১৪৮৫৬৫০৮৪৪৮৯৪৬৩ (৩১৮৬) 
5 


পেকে 


পপ, 


2৩৩৮০৬০৪২১৪, ১৩-৬০৬০১০৬৯০৩৯৬১৪৩০১০১৬৬১45০ 
/855$-55" 00825820055 555 হা9৩)৩54১5৩29৯ ৩৯55 ভত 4৯25৬: 
না 0১ তি টি 
(৩১৮৬) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
হাতিম (রহ.) তিনি ... উসামা বিন যায়দ রোযিঃ) হইতে, তিনি আর করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ 
তা'আলা চাহেন তো আগামীকাল আপনি (মক্কা মুকাররমায়) কোথায় অবতরণ করিবেন? ইহা ছিল মক্কা বিজয়ের 
সময়ের ঘটনা । তিনি জেবাবে) ইরশাদ করিলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী অবশিষ্ট রাখিয়াছে? 
85১২-2৩95458020505্5 0৬2১৯ ১8৫928310৩5 
অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরা সমাপনান্তে মুহজিরগণের জন্য মক্কা মুকাররমায় অনধিক তিন দিন অবস্থান 
32952-৬৪ 03552 এ ৩0৩ 5৪9580৮24৮5 (৩১৮৭) 
0৪9৩১ ৩-৪৮5৩৪৫৯৪2০৯5০2১0 305 ১১৮05 85527৮544 ৯৪ 
$৯$2৯১১০-১৯৭১৬০৪৯৩৯০০৬-৮৮০৭৮৪০০%৮০৫১ ৬০৪৮৪৫৪১৪৭৪ 
53০১2345824 39055)10-55535585) ১৯ 0)" 
(৩১৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা 
বিন কাঁনাব রেহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)কে 
সায়িব বিন ইয়াধীদ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আপনি কি মক্কা মুকাররমায় (মুহাজিরগণের 
জন্য) স্থায়ীভাবে বসবাস সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন? তখন সায়িব রেহ.) (জবাবে) বলিলেন, আমি আ'লা 
ইবনুল হাযরামী (রািঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ 
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মুকাররমায় অবস্থান করিতে পারিবে। তিনি যেন এই উক্তি দ্বারা তিন দিনের অধিক অবস্থান না করার কথা 
বলিয়াছেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৮৮১০০০০৪৬৫৮ আমি আ'লা ইবনুল হাযরামী (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। তাহার নাম 
আবদুল্লাহ বিন আম্মাদ (রাধিঃ)। তিনি বণু উমাইয়্যার মিত্র ছিলেন। হযরত আ'লা (রাধিঃ) জলীলুল কদর সাহাবী 
ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বাহরায়নের প্রশাসক নিয়োগ করিয়াছিলেন । তিনি মুজীবুদ 
দাওয়াত ছিলেন। হযরত উমর (রাধিঃ)-এর খিলাফত যুগে তিনি ইন্তিকাল করেন -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৮৮) 

১৩4৪)10-52 (হজ্জ সমাপনান্তে)। অর্থাৎ তাওয়াফুস সদর (তথা তাওয়াফে বিদা)-এর পর। যেমন আল্লামা 
আইনী বলিয়াছেন। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর। এই হাদীছ দ্বারা 
বুঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যাহারা মক্কা হইতে হিজরত করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য মক্কা মুকাররমায় 
স্থায়ীভাবে অবস্থান করা হারাম ছিল। তবে যাহারা হজ্জ এবং উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গমন 
করিতেন তাহারা হজ্জের কার্যক্রম সমাপ্তের পর তিন দিন অবস্থান করিতে পারিবে। তিন দিনের অধিক অবস্থান 
করিতে পারিবে না। 

শারেহ নওয়াতী রেহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে যে, যাহারা মক্কা হইতে হিজরত করিয়াছিলেন 
তাহাদের জন্য পুনরায় মন্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা হারাম। কাষী ইয়ায (রহ.) ইহাকে জমহুরে উলামার 
অভিমত বলিয়া নকল করিয়াছেন এবং বলেন, এক জামাআত আলিম মক্কা বিজয়ের পর তাহাদের জন্য অনুমতি 
দিয়াছেন। তাহারা আলোচ্য হাদীছকে সেই সময়ের উপর প্রয়োগ করেন যেই সময় উল্লিখিত হিজরত করা 
ওয়াজিব ছিল। তিনি আরও বলেন, উন্মতের সর্বসম্মত মতে মক্কী বিজয়ের পূর্বে মুমিনগণের জন্য হিজরত করা 
ওয়াজিব ছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য-সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতার 
উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করাও ওয়াজিব ছিল । আর মুহাজিরগণ ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য যেই কোন 
নিরাপদ শহরে বসবাস করা জায়িয। চাই মক্কা মুকাররমা হউক কিংবা অন্য কোন শহর। ইহাতে কাহারও দ্বিমত 
নাই। কাযী ইয়া (রহ.)-এর বক্তব্য সমাগ্ত। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকে মদীনা 
মুনাওয়ারা ব্যতীত অন্য স্থানে বসবাসের অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহার কথা ভিন্ন। তিনি উপর্যুক্ত হুকুম হইতে 
ব্যতিক্রম । আল্লাহ সুবহানাহু তা*আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৮) 
১:-৩১০-১৪০১০৪৬৪ আক ৮৫85 ৮৯৬০৪৯৪৬০ (৩১৮৮) 
£ ৮৮:"৮১১০৮১৯৭৯৪০৪৮৭৯০০৭৩ ০৮৮৮০৩১০০৬৮ হি ০ট৬৮০৩০৪ 

(৩১৮৮) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন হুমায়দ রেহ.) হইতে, তিনি বলেন, তিনি উমর বিন আবদুল আযীয 
রেহ.)কে তাহার পার্থ উপবিষ্ট লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : মক্কা মুকাররমা বসবাস 
স্থাপনের ব্যাপারে তোমরা কি শুনিয়াছ? তখন সায়িব বিন ইয়ামীদ (রেহ.) বলিলেন, আমি “আলা (রািঃ)কে কিংবা 


“আলা বিন হাযরামী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করিয়াছেন : হজ্জ সমাপনান্তে মুহাজিরগণ মক্কা মুকাররমায় তিন দিন অবস্থান করিতে পারিবে । 
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শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ৪৩ 





ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

$১%-:$৪৮০৪৩৫ হজ্জ সমাপনান্তে তিন দিন ...)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কেহ কেহ 
ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, বিদায় তাওয়াফ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। ইহা হজ্জের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত 
নহে। ইহা শীফেরী (রহ.)-এর দুই অভিমতের মধ্যে অধিক সহীহ অভিমত । “ফতনহুল মুলহিম' গ্রন্থকার রেহ.) 
বলেন, এই প্রমাণের ভিত্তি হইতেছে উপর্যুক্ত রিওয়ায়তে বর্ণিত ১১০১১. -এর ব্যাখ্যার উপর। হাফিয ইবন 
হাজার রেহ.) ইহার ব্যাখ্যায় .৩*?৯৯১১+ মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর) দ্বারা করিয়াছেন। এই হিসাবে 
শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ যথার্থ । আর যদি আল্লামা আইনী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ১১৬-১১৮ অর্থাৎ 
₹৯৯১-৯৮ (বিদায় তাওয়াফ) হয়, তাহা হইলে তাহাদের দলীল পূর্ণাঙ্গ হইবে না; বরং ইহা হানাফীগণের পক্ষে 
দলীল হয়। (হানাফীগণের মতে তাওয়াফে সদর অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ মক্কা মুকাররমার 
বহিরাগতদের উপর ওয়াজিব । মক্কীবাসী এবং বহিরাগত যেই সকল লোক স্থায়ীভাবে মক্কায় বসবাস করেন 
তাহাদের উপর ওয়াজিব নহে) আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৮) 

$3$ (তিন দিন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ ৮$১$ রহিয়াছে। আর কতক 
কারণ হইতেছে যে, ইহাতে উহ্য শব্দ রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইবে ৮৪১৪৬৫২০৮৮১ (তিন দিন 
অবস্থান করা তাহার জন্য বৈধ)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৮) 


2 ৯৯৬১৩০২ 21595০5 ছে 
০১০০৮৭৩০৩০৩ ও 


১520০42629520:0৬4865596354৯85 
(হিসি উহ) রজার ভারারের টিটি বিলি কিনে হামীদ, 
হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন হুমায়দ (রেহ.) হইতে, তিনি সায়িব বিন 
ইয়াধীদ (রহ.)কে উমর বিন আবদুল আযীয (েহ.) জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তখন সায়িব (রহ.) 
বলেন, আমি 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাধিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইরশীদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি 8 মুহাজিরগণ তাওয়াফে সদর (তাওয়াফে বিদা)-এর পর তিন রাত্রি 
মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিতে পারিবে। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

(অনুচ্ছেদের উপরুক্ত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দৃ্টব্য) 
০৩১5 ৬৮৩৩ 0$57045 সপ ত০1৬3৬]৩০ (৩১৯০) 
ক615-5৯5০৬৮৮%৩ডা ১:০৩+১০১৬৫০৯১০০)৪০৭ 3০) 


রা 2৫০ 


৬%০" ০৬৪৯১৮১০-৯০৭-১৫৯৪৭০৯৪ 25৬৪৮ নদ এত সি 
"55484050508 

(৩১৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন 
ইবরাহীম রেহ.) তিনি ... সায়িব বিন ইয়াধীদ রেহ.) বর্ণনা করেন যে, "আলা ইবনুল হাযরামী রোযিঃ) তাহাকে 
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মুহাজিরগণ হজ্জ সমাপনান্তে তিন দিন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিতে পারিবে। 


৩7576765531 ১556508)06০ ৯৯৬) ৩৬১৫৪৬৪৪৩৪$ (৩১৯১) 
১4৯৩) 
(৩১৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির 
(রহ.) তিনি ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। 
2550145৯১03) 095815৩25 35৩১৫০5 2৫০৪) 
অনুচ্ছেদ £ মক্কা হারম, হারমে অভ্যন্তরে শিকার করা, গাছ পালা কাটা এবং প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত 
পতিত বস্ত উঠানো চিরদিনের জন্য হারাম 
০০৬০০ ১৯৬৩০৯৮০১০৩৪০৮৪৩০০৪১৪০)০০৯৪৬১৪৬৯৬৬৫৩ (৩১৯২) 
২৮০৫985৯84৫ 5০50222 ৯১১০১৯৭১৩৮৪১৭৯১১৫৩৫৩ ৮৬৪৬৮ 
9০558 4 ৪ (3১৪)1845 05505755255 ০8535558295 825 
9১45১9০৫০০৪ 3৮2254)95580554)40 25৮585০5390 
2855৫8544550-5543840550-5554) 40558554585 ৬৮85৬8)45৮ 
25৮55৯53)4১৯555 40504055735 এএা9৬১৮০ ৬০৪) ৯৪ হস 
(৩১৯২) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম 
হানযালী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মক্কা বিজয়ের দিন ইরশাদ করিয়াছেন, হিজরত নাই। তবে জিহাদ ও নিয়্যত অব্যাহত থাকিবে । যখন 
তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হইবে তখন জিহাদে অংশগ্রহণ করিবে । তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আরও 
ইরশাদ করিয়াছেন ৪ নিশ্যয়ই এই শহরকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করিয়াছেন যেই দিন তিনি আকাশ ও 
ভূমন্ডল তৈরী করিয়াছেন সেই দিন হইতে । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত এই শহরের সম্মান অক্ষুন্ন 
রাখিবেন। তিনি এই শহরে আমার পূর্বে আর কাহারও জন্য যুদ্ধ করা হালাল করেন নাই। আমার জন্য কেবল 
একদিনের কিছু সময় এই শহরে যুদ্ধ করা তিনি হালাল করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 
কিয়ামত পর্য্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম করিয়া দেওয়ার কারণে এই শহরে যুদ্ধ করা হারাম। এই স্থানের কোন 
কীটাযুক্ত গাছ উপড়ানো যাইবে না, কোন শিকারকে ভয় দেখাইয়া তাড়ানো যাইবে না। প্রচারের মাধ্যমে 
মালিকের কাছে পৌছাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত এইখানকার পতিত বন্ত উঠানো যাইবে না এবং এইখানকার ঘাসও 
কাটা যাইবে না। তখন আব্বাস (রাধিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হইতে 
ইযখির শেন জাতীয় এক প্রকার সুগন্ধ উদ্ভিদ) বাদ রাখুন। কেননা, ইহা এইখানকার কর্মকার ও ঘরসমূহে 
ব্যবহৃত হয়। তিনি ইরশীদ করিলেন, তবে উযখির (কোটা যাইবে)। 
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ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৪০৯ (হিজরতের আর প্রয়োজন নাই)। অর্থাৎ ৮.৯) (বিজয়ের পর)। যেমন কতক রিওয়ায়তে 
অনুরূপ স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অর্থাৎ ৪ ৫-,%-৯১-+ মেক্কা বিজয়ের পর)। 
কিংবা ইহা দ্বারা ব্যাপক মর্ম গ্রহণে ইশীরা করা হইয়াছে যে, মক্কা মুকাররমা ব্যতীত অন্যান্য শহরও এই হুকুমের 
অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং মুসলমানদের বিজয়ী কোন শহর হইতে হিজরত করা ওয়াজিব নহে । কোন মুসলমান 
বিজয়ী হওয়ার পূর্বে তথা দারুল হারব হইতে দারুল ইসলামের দিকে মুসলমানের হিজরত সর্বদা থাকিবে এবং 
তথাকার মুসলমানদের তিনটি অবস্থার একটি হইবে। (এক) যদি সেই দেশ বা শহরে ইসলামী অনুশাসন মানিয়া 
চলা যায় না এবং ছ্বীনকে প্রকাশও করা যায় না। অবশ্য সেই শহর হইতে হিজরত করা যায় তাহা হইলে হিজরত 
করা ওয়াজিব । (দুই) যদি সেই শহরে ছ্বীনের উপর আমল করা এবং উহা প্রকাশে কোন বাধা না থাকে এবং 
হিজরত করা যায়। এমতাবস্থায় হিজরত করা মুস্তাহীব। কেননা, তথায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী থাকায় পরস্পরে 
সাহায্য-সহানুভূতি করার সুযোগ থাকে। (তিন) বাধা কিংবা রোগ-ব্যাধি কিংবা অন্য কোন কারণে হিজরত 
করিতে অপারগ তাহার জন্য তথায় বসবাস করা জায়িয আছে। হ্যা, সে যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই স্থান হইতে 
বাহির হইয়া আসিতে পারে তবে তাহার জন্য ছওয়াব রহিয়াছে। 

শারেহ নওয়াভী আলোচ্য হাদীছের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ক) মক্কী বিজয়ের পর মক্কা মুকাররমা হইতে 
হিজরত করার আর প্রয়োজন নাই। কেননা, মক্কা দারুল ইসলাম হইয়া গিয়াছে, আর হিজরত তো দারুল হারব 
হইতে হইয়া থাকে । আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে যে, মক্কা 
মুকাররমা ভবিষ্যতে দারুল ইসলাম থাকিবে এবং তথা হইতে হিজরত করার আর প্রয়োজন হইবে না। (খ) 
৪১--১ (হিজরত নাই)-এর মর্ম এইরূপ হইবে যে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের সেই ফযীলত নাই যেই 
ফযীলত মক্কা বিজয়ের পূর্বে ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ ১:৪৬: ০৩৮০৯: 
108956-5-53855৩33558555885স $2550582 (তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় 
করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে, সে সমান নয়। এইরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাহাদের অপেক্ষা, যাহারা পরে ব্যয় 
করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে -(সূরা হাদীদ ১০) -ফফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৮৮, শরহে নওয়াভী ১৪৪৩৭) 

£2-592-৯০-5 কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত অব্যাহত থাকিবে)। ইহার অর্থ হইতেছে, কিন্তু তোমাদের জন্য 
হিজরতের ফযীলতসমূহ অর্জনের একটি পথ রহিয়াছে আর উহা হইতেছে জিহাদ এবং প্রত্যেক কর্মে নেক 
নিয়্যত। -শেরতে নওয়াভী ১৪৪৩৭) 

১ 85247822115 (যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন জিহাদে যোগদান 
কর)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, দেশের প্রশাসক যখন তোমাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করে 
তখন উহাতে যোগদান কর । -শেরতে নওয়াভী ১৪৪৩৭) 

2458-04-১৩) (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই শহরকে সম্মানিত করিয়াছেন)। অর্থাৎ এই শহরের 
সম্মান রক্ষার হুকুম দিয়াছেন, ফায়সালা দিয়াছেন। প্রকাশ্য যে, আল্লাহ তাআলা মক্কা মুকাররমার ব্যাপারে হুকুম 
দিয়াছেন, এইখানকার অধিবাসীগণকে হত্যা করা যাইবে না। যে আশ্রয় চাইবে সে নিরাপত্তা পাইবে, তাহাকে 
শক্রর সম্মুখীন করা যাইবে না । ইহাই নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণের এক অভিমত 0৬455 ৫5 
ত$ আর যেই লোক ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, সে নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে। _সূরা আলে ইমরান ৯৭) 

এবং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ 8 ৫5-0১-8352 (তাহারা কি দেখে না যে, আমি সেম 
মক্কাভূমিকে) একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করিয়া দিয়াছি। -সূরা আনকাবৃত ৬৭) 
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৪৬ 





2০১ (নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) মক্কা মুকাররমাকে সম্মানিত করিয়াছেন) এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য 
নাই। কেননা, ইবরাহীম (আঃ) নিজের ইজতিহাদে মক্কী মুকাররমাকে সম্মানিত করেন নাই; বরং আল্লাহ 
তা'আলার নির্দেশেই সম্মানিত হিসাবে বাস্তবায়ন করিয়াছেন। কিংবা আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির 
দিনেই ফায়সালা করিয়াছিলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মন্কী মুকাররমাকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন। 
কিংবা ইহার মর্ম এইরূপ হইবে যে, যদিও আল্লাহ তা'আলার কাছে পূর্ব হইতেই মন্কা মুকাররমা সম্মানিত ছিল 
কিন্ত লোকদের কাছে প্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমেই মক্কা মুকাররমার সম্মান ও পবিত্রতা প্রকাশিত 
ও বাস্তবায়িত হইয়াছিল। কিংবা তুফানের পর তাহার মাধ্যমে ইহার সম্মান প্রকাশিত হইয়াছে। (ফ: মু: ৩৪৩৮৯) 

১৩০৬৪৪১) ততেবে আমার জন্য দিনের কিছু সময়)। অর্থাৎ সময়ের কিছু পরিমাণ । ইহা দারা সূর্যোদয় 
হইতে আসর নামায পর্যন্ত সময় মর্ম । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯১) 

£4284এু্ড হারম শরীফের কোন কাটাযুক্ত গাছ উপড়ানো যাইবে না)। অর্থাৎ ০১১১১০১১০৯৪: 
(কাটা যাইবে না, যদিও ইহা ছ্বারা কাহারও কষ্ট হয়)। কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী বলেন, কষ্ট প্রদান করিলে 
কাটাযুক্ত গাছ কর্তন করা জায়ি আছে। তবে এই অভিমত ব্যাপক অধ্যাদেশ (০০১,৩১৬) এর বিপরীত । তাই 
মুতায়াখখিরীনে উলামার মতে ব্যাপকভাবে ইহা কর্তন করা হারাম। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯১) 

$১৮25%£5 (এখানকার শিকারকে ভয় দেখাইয়া তাড়ানো যাইবে না)। +£: শব্দটির প্রথম বর্ণে পেশ ৪ 
বর্ণে তাশদীদসহ যবর ছারা পঠিত। অর্থ আতঙ্কিত করা, ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া । ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে 
শিকার করা মর্ম। আর কেহ বলেন, ইহা প্রকাশ্য অর্থের উপরই প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - 
ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৯১) 

১ 4-৮.:+5 হোরম শরীফের ঘাসও তোলা যাইবে না)। 5.9 শব্দটি )৯৪---, -এর সীগা । আর 
১১০ শব্দটি 6 বর্ণে যবর দ্বারা ত্ুসকৃত পঠনে অর্থাৎ ৮৪১১-১--১৪০৮১৪:১ (হারম শরীফের তাজা ঘাস ও 
শুকনা ঘাস কর্তন করা যাইবে না)। আমাদের কতক ইমাম বলেন, ১৯১ শব্দটি হ্রসকৃত পঠনে ৩৮-১1+৬৮১১ 
(তাজা ঘাস, সজীব উদ্ভিদ) যেমন ১৯১১ হইতেছে ৮৪,২৮০) (শুকনা ঘাস)। তাজা এবং শুকনার মধ্যে 
কোন পার্থক্য নাই; বরং ইযখির ছাড়া মানুষ রোপন করে নাই এমন সকল ধরনের ঘাসই কর্তন করা হারাম। 
অধিকাংশ আলিমের মত ইহাই। 

ইবন কুদামা রেহ.) বলেন, হারম শরীফে মানুষ কর্তৃক চাষ তথা রোপনকৃত সবজি, শস্য ও কন্তরী প্রভৃতি 
তোলা সর্বসম্মত মতে জায়িয। ইহা বিচ্ছিন্ন করা ও পশু চরানোতে কোন ক্ষতি নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯২) 

-৪৯2৪)4$ছ (কোরণ ইহা তাহাদের কর্মকারের কাজে লাগে) ১২ শব্দটির ও বর্ণে যবর বর্ণে সাকিন এবং 
শেষে ৫ সহ পঠনে ১১০১ (কর্মকার, লৌহকার, কামার)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, 
প্রত্যেক কারিগর যাহারা স্বহস্তে অনুশীলনের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে তাহাদেরকে ৬৪ (লৌহকার, ্বর্ণকার 
ইত্যাদি) বলে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯২) 

5৯১৯১) $ (তিনি ইরশাদ করিলেন, কিন্তু ইযখির)। অর্থাৎ “ইযখির' তোলার অনুমতি দেওয়া হইল। 
(ইযখির' হইতেছে শন জাতীয় এক প্রকার সুগন্ধ উদ্ভিদ যাহা আরবে উৎপন্ন হয়। ইহা আরবীগণের অতীব 
প্রয়োজনীয় বন্ত। তাহাদের ঘর, কবর, কর্মকার ও স্বর্ণকারের কাজে লাগে)। হারম শরীফের ঘাস তোলার ব্যাপক 
হুকুম হইতে “ইযখির' ব্যতিক্রম করার বিধানটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইজতিহাদের 
ভিত্তিতে অনুমোদন করিয়াছেন না কি ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিয়াছেন এই ব্যাপারে উলামাগণের বিভিন্ন মত 
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শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ৪৭ 


রহিয়াছে। কেহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই মাসয়ালার সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দায়িত্‌ প্রদান করিয়াছিলেন। আর কেহ বলেন, ইযখির ব্যতিক্রম করার আবেদনের পূর্বেই আল্লাহ 
তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি সেই মুতাবিক 
জবাব দিয়াছেন। আল্লামা ইবনুল মুনীর রেহ.) বলেন, সঠিক হইতেছে যে, হযরত আব্বাস রোধিঃ)-এর আবেদন 
বিনয় প্রকাশে ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষে পৌছাইয়া 
ছিলেন। ইহা হয়তো “ইলহাম'-এর মাধ্যমে কিংবা ওহীর মাধ্যমে । আল্লাহ সুবহানাহু তা*আলা সর্বজ্ঞ। -(4) 





ঠ১১৯-০ ৫৯ 2১৪ (825055:2 5৩ গেরস্০৩ 895৬১০০৪ (৩১৯৩) 


১279৬৪9৩595 ৮" ০583৪ 5-57615:253 2509555১৮2৯ 
৬৪৪৪৩০3১৫৪৪ $৮5205"00৩5 
(৩১৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি 
(রহ.) তিনি ... মানসূর (রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে তিনি এই রিওয়ায়তে 
“যেই দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন' কথাটি উল্লেখ করেন নাই এবং ৭5 (যুদ্ধ, লড়াই, সমর, খুনাখুনি, 
হানাহানি) শব্দের পরিবর্তে ১০5 (হত্যা, খুন, কতল, নিধন, ধ্বংস) শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, 
হারম শরীফের পতিত বন্ত কেহ উঠাইবে না- কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে উহা (মালিকের কাছে পৌছানোর 
উদ্দেশ্যে) ঘোষণা দিবে। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
১$/ ০৬-4১-4585 প্রচারের মাধ্যমে মলিকের কাছে পৌছাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত এখানকার 
পতিত বন্ত উঠানো যাইবে না)। মুল্লা আলী (রহ.) বলেন, 4 ৪ ৫: (উঠানো যাইবে না) শব্দটি 0৯ ৪ 
(কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া) সীগা তথা শব্দরূপ। আর ০৮৪) (এখানকার পতিত বস্ত) শব্দটি 9 বর্ণে পেশ ও বর্ণে 
যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ এ. ৮.৪১৩_-৯১১ (হারম শরীফের পতিত বন্ত উঠাইয়া লওয়া যাইবে না)। আর হাদীছের 
বাণী ৬?-2৩-5১) (কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে উহার ঘোষণা দিবে)। ৫ শব্দটি তাশদীদসহ ৪ ২১») 
(প্রচার করা, ঘোষণা করা) হইতে নিষ্সৃত)। এই পঠনে ৮১... (ব্যতিক্রম)টি ?-৮. , (বিচ্ছিন) হইবে । আর 
কতক নুসখায় -০৯১০-)1$ ৭৮ (কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া শব্দরূপ)-এ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট। উহ্য বাক্যটি 
হইবে শ৮০৬২৮৮১৯১৯১১৪৮$০৩৭৯)৬1১৪০৪এ প্রেচারের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের কাছে পৌছাইয়া 
দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত হারম শরীফের পতিত বন্ত কেহ উঠাইবে না) -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৯১)। (বিস্তারিত 
৪৩৮৫ নং হাদীছের ব্যখ্যা দ্য) 
4 ১৩2 ১৮৫৩৩০৮৯০ ১৯55097১5৬৪ এক ১৮৯০৫552280 (৩১৯৪) 
49১55955 ৫০ 5352659)৬540854945859+৯--9৩$ 
০১৯৫৬৩৫১৮৯ প5০৮050-55503043৮20--54255৬4057১4৮৯৮৭এ৩০ 
৩:০৫৫৯০৯৬৫১৪৩৩৩৪৪০৪০৩০৮৩] ৩৩৪৪ 25 2285০52৯৩তব্গ 45 
২৩০/৩১৯০5৩৩৪৪০০৪% ১৫308 ১-7-28৩422 52955৩84০2৩ ৬১৪৩৩ 
353৩595 £০9৩৯995৫7395505285) ৩৯2 $)4 $1১/৯:১৮৪০৯৯১১০১০০৩ 
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৪৮ 


৩6৩ ৩৫৮৪০৪৪৩৮৪৬ (৪5৩৯0555৮95 052৬০ 
. 25০9 6৩35-205 539৪৮5১৯326) 53 44-55১85521৬ ৬১৪5 

(৩১৯৪) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
রেহ.) তিনি ... আবু শুরায়হ আদাভী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি আমর বিন সাঈদ (মদীনার প্রশাসক)কে 
বলিলেন, যখন তিনি মক্কা মুকাররমায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন- হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি 
আপনাকে এমন একখানা হাদীছ শুনাইব, যাহা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন । আমার দুই কান উহা শ্রবণ করিয়াছে, আমার অন্তর উহা স্মরণ রাখিয়াছে, আর 
আমার দুই চোখ উহা দেখিয়াছে। তিনি (প্রথমে) আল্লাহ তা*আলার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করিয়া ইরশাদ 
করিলেন ৪ “মক্কা মুকাররমাকে আল্লাহ তা'আলা হারম করিয়াছেন, কোন মানুষ ইহাকে হারম করেন নাই । কাজেই 
যেই লোক আল্লাহ তা'আলার উপর এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য এইখানে রক্তপাত করা এবং 
এইখানকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নহে। কেহ যদি রাসূলুল্লাহ সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
এইখানকার জিহাদকে দলীল হিসাবে পেশ করে তাহা হইলে তোমরা বলিয়া দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার 
জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। অতঃপর পূর্বের ন্যায় আজ আবার ইহার নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে । উপস্থিত 
লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে (এই বাণী) পৌছাইয়া দেয় ।” 

তারপর আবু শুরাইহ (রাধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, “আপনার বর্ণিত এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া আমর (বিন 
সাঈদ বিন আস বিন উমাইয়্যা) কি বলিল? (আবূ শুরায়হ রোযিঃ) উত্তর দিলেন) সে বলিল ঃ হে আবু শুরায়হ! 
(এই বিষয়ে) আমি আপনার চাইতে ভাল জানি। হারম শরীফ কোন বিদ্বোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে 
এবং কোন বিধ্বস্তকারীকে আশ্রয় প্রদান করে না । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৬ 74.52255$ (যখন তিনি মক্কা মুকাররমায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন)। অর্থাৎ তিনি হযরত 
আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন । কেননা, আবদুল্লাহ 
বিন যুবায়র (রাযিঃ) ইয়াবীদের আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং হারমে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আমর বিন সাঈদ ইয়াধীদের পক্ষ হইতে মদীনা মুনাওয়ারার প্রশীসক ছিলেন। ইহার 
ঘটনা প্রসিদ্ধ । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৩) 

৬৯: শব্দটি ৬০; -এর বহুবচন ৬৯, -এর অর্থে ব্যবহৃত । ইহা ১১৬০+)৩ ০১৯৬০) 2-৯-০৩ -এর অনুচ্ছেদ 
হইতে। ইহা দ্বারা 0০১১.) ৯১০ যদ্ধের জন্য সঙ্জিত সেনাবাহিনী) মর্ম -(এ) 

5১৪৫১ উৈ্ হে আমীর)! আসল বাক্যটি +১৫১ ৮৫০ হইবে। সম্বোদনের বর্ণ উহ্য করিয়া দিয়াছেন। ইহা 
দ্বারা বাদশাহকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে কোমল আচরণ প্রকাশের ফায়দা হইয়াছে। যাহাতে নসীহত গ্রহণে অধিক 
ফলপ্রসূ হয়। উল্লেখ্য যে, বাদশাহের পূর্বানুমতি ব্যতীত তীহাকে সম্বোধন করা যায় না। বিশেষ করিয়া যখন 
তাহার হুকুমের বিপরীত কোন বিষয় হয়। এই কারণেই তিনি ৮১-১.-১১ (সম্বোধনের বর্ণ) ছাড়িয়া দিয়াছেন। - 
(ফেতহুল মুলহিম ৩৩৯৩) 

০ আমি আপনাকে এমন একখানা হাদীছ শুনাইব)। ৬১০ শব্দটি জযমসহ পঠিত। কেননা, ইহা ১, 
এর জবাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৩) 

34 শব্দটি ₹০১ (শব্দের শেষে যবর) দ্বারা পঠনে অর্থাৎ 2৫-,০-০৯০-+০২)০১৯)৩১৬৯০০ মেক 
বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে তিনি খুতবা দিয়াছিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৩) 
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ঠ৩৫42৪-৮০ (আমার দুই কান উহা শ্রবণ করিয়াছে)। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, তিনি সকল দিক 
দিয়া বক্তব্যটি হিফয করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন । আর তাহার কথা ০... (আমি উহা শুনিয়াছি) অর্থাৎ ০.১ 
2_.১১৯+এ_২৯ (আমি তাহার হইতে কোন মাধ্যম ব্যতীত ধারণ করিয়াছি)। আর তাকীদের লক্ষে ০১১১ (দুই 
কান)-এর উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাহার কথা 5১৪৮. ৮১১ (আমার অন্তর উহা স্মরণ রাখিয়াছে)-এর দ্বারা 
যথাযথ উপলব্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়াছেন। অতঃপর /৮২৯এ৩১+:)১ (আর আমার দুই চক্ষু তাহা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে) কথাটি আরও অধিক নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, আমার শ্রবণটি কেবল স্বর 
শ্রবণের উপর নির্ভর করিয়া নহে; বরং প্রত্যক্ষদর্শী রূপে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শ্রবণ করিয়াছি। -€এ) 

০১৪)৬০১৮৮৪ (কোন মানুষ মক্কাকে হারম করে নাই) অর্থাৎ মানুষের প্রচলনে মক্কা মুকাররমাকে হারম 
তথা সম্মানিত করা হয় নাই; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহীর মাধ্যমে ইহা হারম করা হইয়াছে। -(8) 

৩৪৩5৩ (সেই স্থানে রক্তপাত করা)। &--:এ শব্দটির -৪ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। পেশ দ্বারাও নকল 
করা হইয়াছে। অর্থাৎ ০১1৬. রেক্ত ঢালিয়া দেওয়া)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে হত্যা । ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় 
যে, মক্কা মুকাররমায় রক্তপাত ও যুদ্ধ করা হারাম । -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৩৯৩) 

8:7-৪৮৪০৩2% (এইখানকার কোন গাছ-পালা কর্তন করা হালাল নহে)। ৫2: শব্দটির ০ বর্ণে যের 
3 বর্ণে বর পঠনে অর্থাৎ ৮৪: (কর্তন করা যাইবে না)। আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, ফকীহগণ হারম 
শরীফের সেই সকল গাছ-পালা কর্তন করা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন যেই সকল গাছ- 
পালা মানুষের চাষাবাদ ও রোপণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় নাই; বরং আল্লাহ তা'আলা উদগত করিয়াদিয়াছেন। আর 
যেই সকল গাছ-পালা মানুষের চেষ্টাসাধনার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় উহার ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য 
হইয়াছে। জমহুরের উলামা বলেন, ইহা কর্তন করা জায়িয। ইমাম শীফেী (রহ.) বলেন, সকল ধরনের উত্ভিত 
কর্তন করিলে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে । আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) ইহাকেই প্রীধান্য দিয়াছেন। 

প্রথম প্রকার তথা মানুষের রোপন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা উদগত করিয়া দিয়াছেন এমন সকল গাছ- 
পালা কর্তন করিলে কি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে এই বিষয়ে মতানৈক্য হইয়াছে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, 
ইহার কোন ক্ষতিপূরণ নাই; বরং সে গুনাহগার হইবে । ইমাম আতা (রহ.) বলেন, ইন্তিগফার করিবে । ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.) বলেন, তাহার হইতে একটি হাদী-এর মূল্য নিতে হইবে । ইমাম শীফেয়ী (রহ.) বলেন, বড় গাছ 
হইলে গাভী আর ছোট গাছ হইলে বকরী আদায় করিতে হইবে । আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -€এ) 

১ 2৬90৮ (আমর আপনাকে কি বলিল)? অর্থাৎ আপনার বর্ণিত হাদীছের জবাবে আমর কি বলিল? - 
ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৪) 

*-)-5৩১-১432০$ (সে বলিল, হে আবৃ শুরায়হ! এই বিষয়ে আমি আপনার অপেক্ষা ভাল জানি)। 
আবু শুরায়হ (রািঃ)-এর বক্তব্যের খপ্তনে আমর বিন সাঈদ এমন কথা উল্লেখ করিয়াছে যাহা প্রকাশ্যভাবে 
সঠিক। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বাতিল। আল্লামা কুসতুলানী (রহ.) বলেন, হারম শরীফে ০০৮০৪), (শরয়ী 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা) নিষেধ নহে, ইহা সহীহ । কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) এমন কোন কর্ম করেন 
নাই যাহার কারণে শরয়ী শান্তি ওয়াজিব হয়; বরং ইয়াধীদ অপেক্ষা হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রোযিঃ)ই 
খিলাফতের অধিক যোগ্য । কেননা, তিনি পূর্বেই বায়আতকৃত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সম্মানিত সাহাবী । আইনী গ্রন্থকার রেহ.) বলেন, হযরত আবূ শুরায়হ (রাধিঃ) বলিয়াছিলেন, আমি উপস্থিত 
ছিলাম আর তুমি অনুপস্থিত ছিলে। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ 
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দিয়াছেন, আমাদের উপস্থিতগণ তর গান দেই। সুতরাং আমি তোমার কাছে 
পৌছাইয়া দিলাম । এখন মানা না মানা তোমার ইচ্ছা । -খোয়রে জারী) -হোশিয়ায়ে সহীহ বুখারী ৬, ১ম খণ্ড ২১) 

15১5 (মক্কা কোন খুনের পলাতক আসামীকে আশ্রয় দেয় না)। 1$.$ শব্দ - ছারা এবং এ বর্ণে তাশদীদসহ 
পঠিত। ইহা ছারা মর্ম হইল, যাহার উপর হত্যার শাস্তি ওয়াজিব হইয়াছে এমন ব্যক্তি পলায়ন করিয়া মন্কা 
মুকাররমায় হারম শরীফে আশ্রয় নিয়াছে। এই মাসয়ালায় উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য রহিয়াছে । আমর বিন 
সাঈদ অভিনব কায়দায় দলীল উপস্থাপনে হুকুমটি প্রয়োগে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারেরই নামান্তর । -€ফতহুল 
মুলহিম ৩৪৩৯৪) 

2০ (কোন বিধ্বস্তকারীকে আশ্রয় দেয় না)। 2$- শব্দটির ৮ বর্ণে যবর, ১ বর্ণে সাকিন অতঃপর * বর্ণ 
দ্বারা পঠনে অর্থাৎ 2৩১... (চুরি, তক্ষরবৃত্তি, অপহরণ)। আল্লামা ইবন বাত্তীল (রহ.) বলেন, ৪+১»১। শব্দটি পেশ 
দ্বারা পঠনে অর্থ ৯... (বিকৃতি, দুর্নীতি, গোলযোগ, ভ্রান্তি, অন্যান্য আমোদ প্রমোদ) এবং যবর দ্বারা পঠনে অর্থ 
৪০১১ (চুরি)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৪) 

১০১৮0০৬১৯৯১ ১০১৪১৩৬০৮১০৯০৬৭ 340৩25৬১৮৫75585০ (৩১৯৫) 
৪১০ ৯১০৪০৯৯৫29১ (৩5১-3৯৫০4%85339 ৩58১৬ 
৩৮০-5০১০৩১-০৬৪৫০৯১৮০০৪০৭০৮৮৪৭৩৯৬৬৮ 2502505 25১৬ 
$5858)? ০১১::)945৯45৩4-5505 49 85৩৩$]" ৩১০ 
০-০০:১9৩৩৫% 48435৬৬৪১৮৭ $5$5585৬৮8-2৬ ৩5০$৩৪১০৪ 
টিলা 9৯৫১৪052৩58 64৮ 
৩০০%০১১:53৬-৩, ৩৯555 ১:৪৩১১০৭৬১৩৯০ড +১একতাও্রণ 'ড88৫1 
0৮8$.4১১10৯5 নিট েনেরর 15৯3১ '৮১০১০-৪১৭১ 
০৯:4841555359১৩৭৪৪৫৪৪টা৬- ৩৪৪৫৫" ১৮-১০০৮৭০৩৮৪১৩৫৮, 
.৯১১০৬১৯৭১৫০০৪১৭০৯৪০৩৬৪৮০৬৯৪৮৮)৯০ড৪১৩৯১০৩ এ 

(৩১৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও 
উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ 
তা*আলা যখন তীহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কী বিজয় দান করিলেন তখন তিনি দীড়াইয়া 
সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর 
ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হস্তীবাহিনীকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ হইতে রোধ করিয়াছেন। অবশ্য 
মক্কাবাসীগণের উপর তাহার রাসূল (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুমিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয় 
দান করিয়াছেন। আমার পূর্বে কাহারও জন্য মক্কা মুকাররমায় (যুদ্ধ করা) হালাল করা হয় নাই। আর আমার 
হইবে না। সুতরাং হারমের কোন শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে না, এইখানকার কাটাযুক্ত গাছও কর্তন করা 
যাইবে না এবং এই স্থানে পড়িয়া থাকা কোন বস্তু কুড়াইয়া নেওয়া হালাল নহে। তবে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে 
নিতে পারিবে । কাহারও কোন আত্মীয় নিহত হইলে তাহার আপন জনের জন্য দুইটি ব্যবস্থার যে কোন একটির 
অধিকার রহিয়াছে। হয় তাহার ফিদয়া” তথা দিয়াত নিবে না হয় “কিসাস' গ্রহণ করিবে । তখন হযরত আব্বাস 
(রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাছপালা কর্তনের নিষেধাজ্ঞা হইতে “ইযখির' ব্যতিক্রম রাখুন। কেননা, 
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৫১ 
উহা আমাদের কবরে ও ঘরে ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেবাবে) ইরশাদ করিলেন, 
“ইযখির' ছাড়া । (ইহা কর্তনের অনুমতি দেওয়া হইল)। ইয়ামানের অধিবাসী আবূ শাহ নামে এক ব্যক্তি দীড়াইয়া 
আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এই কথাগুলি) আমাকে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি (সাহাবীগণকে 
উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, তোমরা আবু শাহকে লিখিয়া দাও। রাবী ওয়ালীদ রেহ.) বলেন, আমি আওযায়ী 
(রহ.)কে বলিলাম, তাহার কথা “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে লিখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন”-এর মর্ম কি? তিনি 
বলিলেন, এই খুতবাটি (লিখিয়া দিতে) যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ 
র । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

(৪878 ৫০৬৪০০$৪এ৯৫) (নিশ্চয় আল্লাহ তা*আলা হস্তীবাহিনীকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশে বাধা প্রদান 
করিয়াছেন)। অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা হইতে রোধ করিয়াছেন । ৯ শব্দটি 4 বর্ণে যের অতঃপর ৬ 
দ্বারা পঠনে একটি প্রসিদ্ধ জন্তর নাম। আর হস্তীকে রোধ করার দ্বারা মর্ম হইতেছে হস্তীবাহিনীকে রোধ করা । 
ইহাতে সূরা ফীলে বর্ণিত হস্তীবাহিনীর ঘটনার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। তাহারা কা'বা গৃহকে ভূমিস্মাৎ করার 
উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়া মক্কায় অভিযান পরিচালনা করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে 
তাহাদের বাহিনীকে নিশ্চন্ন করিয়া তাহাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশাইয়া দেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৪) 

(৫১ 5৬৪-১৯5 (হারমের কীটাযুক্ত গাছও কর্তন করা যাইবে না)। এই বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে। কীটাযুক্ত গাছ কর্তন নিষেধ হওয়ায় অন্যান্য গাছ উত্তমভাবে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -€এ) 

৫০৪-$463$৩-০ (কাহারও কোন আত্মীয় নিহত হইলে)। ইতোপূর্বে যে জীবিত ছিল সে যদি হত্যা হইয়া 
নিহত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩৩৯৫) 

4:৫0) (হেয় তাহার ফিদয়া গ্রহণ করিবে)। /- শব্দটি 0৯৪. * কের্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া)-এর সীগা। 
অর্থাৎ 23১১৯: (দিয়াত তথা রক্তমূল্য গৃহীত হইবে)। ০১ ৪2০1৮ অর্থাৎ ০_.-* ১০০০২০০৪১১0) (নতুবা 
হত্যাকারীকে কিসাসম্বরূপ কতল করা হইবে)। (বিস্তারিত ৪২৬৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যার অধীনে দ্রষ্টব্য) -(এ) 

£1৯:৫। (তোমরা আবূ শাহ রোধিঃ)কে লিখিয়া দাও)। শারেহ নওয়াতী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্যান্য ইলমও লিপিবদ্ধ করা জায়িয। উদাহরণস্বরূপ ৪ হযরত আলী 
(োযিঃ)-এর হাদীছ 2০৮০1৮৬-১১৮+৯১৬১-২০৮* (এই সহীফায় যাহা আছে উহা ব্যতীত তীহার কাছে কিছু 
নাই)। হযরত আবু হুরায়রা (রাধিঃ)-এর হাদীছ ৬-৮1১)১৬- ২১১০৯৭১1৯০৬ (আবদুল্লাহ বিন আমর 
(রোধিঃ) হোদীছ) লিখিতেন আর আমি লিখিতাম না)। 

বলাবাহুল্য, বহু হাদীছে কুরআন মাজীদ ব্যতীত অন্য কোন ইলম লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। 
এই কারণে সালাফি সালিহীনের কতক ইলম লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। আর জমনুরে সালাফি সালিহীন 
(রহ.) বলেন, ইলম লিপিবদ্ধ করা জায়িয। অতঃপর ইলম লিপিবদ্ধ করা মুস্তাহাব হইবার উপর উম্মতের ইজমা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা ইলম লিপিবদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহের দুইটি জবাব দিয়াছেন। (এক) 
নিষেধাজ্ঞা হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কেননা, কুরআন মাজীদ অবতরণের যুগে কুরআন মাজীদের সহিত 
হাদীছের সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকার হাদীছ লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিল। অতঃপর কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ হইয়া 
সংরক্ষিত হওয়ার পর হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপকভাবে অনুমতি দেওয়া হয়। (দুই) নিষেধাজ্ঞাটি মাকরহে 
তানযিহীমূলক। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য ছিল যিনি দৃঢ়তর হিফযশক্তির অধিকারী । তিনি যদি লিপিবদ্ধ করার উপর 
ভরসা করেন তাহা হইলে হিফয করিয়া সংরক্ষণের গুরুত্ হ্রাস পাইতে পারে। আর যেই ব্যক্তি দৃঢ়তর হিফয 
শক্তির অধিকারী নহে তাহার জন্য হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি রহিয়াছে । -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৫) 
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১৮৪৩৪৪৬৫৫৫৭ ৮৪৪ ৪৩৯০০ ৬১ ৩8৫140852৯৮) 25 
44১4৮9১৫৯55 4৮$$ ০১১৯০ ১৯৫৬১4০৩০ 0৪5৯১8১)৯২৯০৮৭০৩৩৪ 
১5১৯ ১)৯)০০১ ০২৫১০ 
(৩১৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (হ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর রেহ.) 
তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, মক্কী বিজয়ের কালে খুযা”আ গোত্র লায়ছ গোত্রের এক 
ব্যক্তিকে হত্যা করিল। এই হত্যা ছিল তাহাদের এক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ স্বরূপ, যাহাকে ইতোপূর্বে লায়ছ 
গোত্রের লোক হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
পৌছিল। তিনি তাহার উটের উপর আরোহণ করিয়া খুতবা দিলেন, তিনি ইরশাদ করিলেন : আল্লাহ তা'আলা মন্কা 
মুকাররমা হইতে হস্তীবাহিনীকে রোধ করিয়াছেন এবং তীহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণকে 
মক্কা বাসীদের উপর যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করেন। জানিয়া রাখ, আমার পূর্বে কাহারও জন্য মক্কা (নগরীতে 
যুদ্ধ করা) হালাল করা হয় নাই এবং আমার পরও কাহারও জন্য হালাল হইবে না। জানিয়া রাখ, উহীও আমার 
জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হইয়াছিল । আরও জানিয়া রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহুর্তে আবার 
উহা হারাম হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এইখানকার কোন কীটা নষ্ট করা যাইবে না, কোন গাছপালা কর্তন করা 
যাইবে না এবং এই স্থানে পড়িয়া থাকা কোন বস্তও তোলা যাইবে না। তবে (মালিকের কাছে পৌছানোর 
উদ্দেশ্যে) ঘোষণা করার জন্য (তুলিতে পারিবে)। যাহার কোন আত্মীয় নিহত হইয়াছে তাহাদের জন্য দুইটি 
ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রহিয়াছে। হয় তাহার দিয়াত নিবে, নতুবা “কিসাস' গ্রহণ করিবে । রাবী 
বলেন, অতঃপর ইয়ামান দেশের এক ব্যক্তি আসিল, তাহাকে “আবূ শাহ' বলা হয়। তিনি আরয করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! (এই কথাগুলি) আমাকে লিখিয়া দিন। তখন তিনি (সাহাবীগণকে) বলিলেন, তোমরা আবু শীহ 
(রাযিঃ)কে (কথাগুলি) লিখিয়া দাও। অতঃপর কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি (আব্বাস রাধিঃ) আরয করিলেন, ইয়া 
রাসূলান্লাহ! গাছপালা কর্তনের নিষেধাজ্ঞা হইতে ইযখির' বাদ রাখুন। কারণ ইহা আমরা আমাদের ঘরসমূহে ও 
কবরসমূহে ব্যবহার করিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করিলেন, 'ইযখির' ছাড়া । 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
5৫ (নতুবা “কিসাস' গ্রহণ করিবে)। 5? শব্দটি ৯৯৪) হইতে, অর্থাৎ ১০৮০৪) (কিসাস, প্রতিশোধ, 
শীস্তি) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৫)। 


পর 


29 
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৫৩ 


অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র নিয়া প্রবেশ করা নিষেধ- এর বিবরণ 
৫১০৬১৩৮১৬৪৬ ১৯4০৩৬০ ০৪০ ১১৪০৪৫০ ৮০০৪৬২৪০০৬%৭ (৩১৯৭) 
4০১8820৮541 4৯8০৮১০০০০৯ ৪৭৬৪৫০৩৪৮5 
(৩১৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) 
তিনি ... জাবির (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ 
করিয়াছি, তোমাদের কাহারও জন্য মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নহে। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
₹35১3৫-2 $৩6-8$2 (তোমাদের কাহারও জন্য মন্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নহে)। 
মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, জমহুরে উলামার মতে প্রয়োজন ব্যতিরেকে মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা 
হালাল নহে। হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, ব্যাপকভাবে অস্ত্র বহন বৈধ নহে। জমহুরে উলামার দলীল, (এক) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৭ম হিজরীতে) উমরাতুল কাযা পালনের বছর খাপে ভর্তি অস্ত্রসহ মক্কা 
মুকাররমায় প্রবেশে শর্ত করিয়াছিলেন। (দুই) মক্কা বিজয়ের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে প্রস্তুতি 
নিয়া মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাষী ইয়ায রেহ.) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা তীবী ও ইবন 
হাজার (রহ.) তীহার অনুসরণ করিয়াছেন এবং বলেন প্রকাশ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের 
কাহারও কষ্ট কিংবা ভয়-আতঙ্কের কারণ হইবার কারণে মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করা বৈধ না। যেমন বর্তমানে 
পর্যবেক্ষণে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার সপক্ষে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কথা রহিয়াছে যে, তিনি হজ্জের 
দিনগুলিতে মক্কা মুকাররমায় অস্ত্র বহন করিতে নিষেধ করেন। আর মন্কা বিজয়ের দিন এই হুকুম হইতে 
ব্যতিক্রম । কেননা, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা 
হইয়াছিল। আর কাহারও জন্য অস্ত্র বহন করা বৈধ নহে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৬) 
255) 5986595852৩ 
অনুচ্ছেদ £ মক্কা মুকাররমায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জায়িব-এর বিবরণ 
3০6০৮1১০5৩8 ২০5 854018-2582১৩2৬০০ (৩১৯৮), 
218615৮৬৪45 55 54১৩55৫০৩58 95৯34৩ ৩9 
55৭545508১৭ ৪০৩০৮০০০৭০৩পডগতা৯১৩৬০-৭৬০৩৩ 
১2558009৯১১" 005, 24৫71355895555955 63৬425৬৬ 4০55৬ 
(৩১৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসলামা 
কা'নাবী (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ইমাম মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইবন শিহাব 
যুহরী (রহ.) কি আনাস বিন মালিক (রাধিঃ) সূত্রে আপনার কাছে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, “মক্কা 
বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লৌহ শিরন্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি 
যখন উহা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিলেন তখন এক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া আরয করিলেন, ইবন খাতাল 
কা'বা শরীফের গেলাফের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে হত্যা কর।” ইমাম মালিক (রহ.) 
জেবাবে) বলিলেন, হ্যা আমার কাছে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 
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৫৪ 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

££5৮(54-55 (তীহার মুবারক মাথায় লৌহ শিরম্ত্রান পরিহিত অবস্থায় ...)। £ £৫ * শব্দটির * বর্ণে যের 
৪ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ টুপির নীচে পরিধেয় বর্মবিশেষ, শিরন্ত্রাণ। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, যেই ব্যক্তির হজ্জ কিংবা উমরা করার ইচ্ছা নাই এমন ব্যক্তির জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কা 
মুকাররমায় প্রবেশ করা জায়িয আছে। ইহা ইমাম শামনী (রহ.) বলেন, আর আমাদের (হানাফী মাযহাব) মতে 
কোন অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা জায়ি নাই। যেমন ইবন আবী শায়বা (রহ.) ইবন 
আব্বাস রোযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, -০১-1১১৩০৩১১১১৪ 0৬৯১০১০১০৭১ ৪০০৬১৭০৭ (নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, তোমরা ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করিবে না)। 
অধিক্ত (মক্কা) ভূপ্ডের সম্মানার্থে ইহরামের বিধান। কাজেই হজ্জ-উমরা এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রবেশের 
হুকুম সমান। মক্কা বিজয়ের দিন যেহেতু মক্কা মুকাররমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হালাল 
ছিল। তাই তিনি ইহরাম ব্যতীত শিরন্ত্রাণ পরিধেয় অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। আর এই হুকুম সেই 
সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দিনে ইরশাদ করিয়াছিলেন £ 
৮১৩১৬৯৯১১৮৪১৬০৯৯১২৩ ৬১৯৮১৩১৯০৯১ ৯০৪৯১ ৪+১ ১০০০)৬৪১ (আমার পূর্বে কাহারও 
জন্য এই স্থানে রক্তপাত হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কখনও কাহারও জন্য ইহা হালাল নয়। আর আমার 
জন্যও একদিনের সামান্য সময় এই স্থানে (যুদ্ধ করা) বৈধ করা হইয়াছিল। অতঃপর পুনরায় ইহা (আমার 
জন্যও) হারাম হইয়া গেল)। মিরকাত গ্রন্থে অনুরূপ আছে। 

হাফিষ ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শব্রুর ভয় থাকিলে শিরন্ত্রাণ 
পরিধান ও অন্যান্য যুদ্ধান্ত্র সঙ্গে রাখা শরীয়ত সম্মত। ইহা তাওয়াকুল-এর বিপরীত নহে। -(ফত: মুল: ৩৪৩৯৬) 

৫:8১ (তৌহার কাছে এক ব্যক্তি আসিলেন)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, ব্যক্তিটি হইলেন আবু বুরযাহ 
আসলামী রোযিঃ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের খবর প্রশীসকের কাছে পৌছানো জায়িষ 
আছে। ইহা হারাম গীবত ও চুগলির অন্তর্ভুক্ত নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৬) 

৬৪5 (ইবনু খাতাল)। (2 শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তাহার নামের ব্যাপারে 
মতানৈক্য আছে। হাঁফিয ইবন হাজার (রহ.) তাহার নামের ব্যাপারে মতানৈক্যের সমন্বয়ে বলেন, তাহার নাম 
আবদুল উয্যা ছিল। অতঃপর যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাহার নাম রাখা হইয়াছিল আবদুল্লাহ । -(৪) 

22৫91১৩3755 (কা'বা শরীফের গেলাফের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, 
বায়তুল্লাহর আশ্রয়ে সে নিজেকে কাবার গেলাফের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছিল । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৬) 

$৯; ৪ (তোমরা তাহাকে হত্যা কর)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, সে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হইয়া 
গিয়াছিল এবং তাহার খেদমত করিত এমন একজন মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামী আহকামের কুৎসা রটনার উদ্দেশ্যে দুইটি গায়িকা নিয়োগ 
করিয়াছিল। তিনি তাহাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, হারম 
শরীফের বাহিরে শরয়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়া হারম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার উপর শরয়ী শাস্তি 
প্রয়োগ করা জায়িয। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি বলিব, প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, তাহাকে শুধু 
মুরতাদ হইয়া যাওয়ার কারণে কিংবা মুরতাদ হওয়ার সহিত মানুষ হত্যার কারণে হত্যা করা হইয়াছিল। যদি 
কিসাস হিসাবে তাহাকে হত্যা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সেই 
মুহূর্তটি হালাল করিয়া দেওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে । তবে তাহাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হয় নাই। কেননা, 





2 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ৫৫ 


নিহত ব্যক্তির পক্ষে দাবী ও সাক্ষীর শর্ত এই স্থানে বিদ্যমান নাই। এই কারণে ইবন হাজার রেহ.)-এর অভিমত 
খন্ডন হইয়া যায়। আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সেই সময়টি হালাল করা হইয়াছিল এবং তখন মন্কা মুকাররমা অন্যান্য স্থানের মত 
হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত দিনের পর আবার কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করা হইয়াছে (মিরকাত)। “আল-ফাতহু' গ্রন্থে 
আছে মক্কা বিজয়ের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেই মুহূর্তটি হালাল করা হইয়াছিল উহা 
হইতেছে সংশ্লিষ্ট দিনের প্রথম প্রহর হইতে আসর নামাধের ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত। আর ইবন খাতালকে 
অবশ্যই আসরের ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বেই হত্যা করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফত: মুল: ৩৩৯৬) 

25৬১৫ হেমাম মালিক (রহ.) বলিলেন, হ্যা)। এই বাক্যটির মর্ম ৪ ১১1৮ ০৮৯ 1৬০. 
০৪৬.১১-৯,১৩১১১০১৬৪ হেয়াহইয়া (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাছে কি 
ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হযরত আনাস (রািঃ)-এর সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তখন ইমাম মালিক 
ডঃ টা রঃ | মামির দিকা 77 | টি রে 


নিন ৪1 35৮০০4৮৪৬৮৩ ১০৫০০ 
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১১৩০১78056৭ 855805258 
(৩১৯৯) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
তামীমী ও কুতায়বা বিন সাঈদ সাকাফী (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিলেন। রাবী কুতায়বা (রহ.) 
বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইহরামবিহীনভাবে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মন্কা মুকাররমায় প্রবেশ 
করেন। রাবী কুতায়বা (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু 
যুবায়র (রেহ.) তিনি জাবির রোযিঃ) হইতে। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
?-১18৮-৯ 4225 (কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় ...) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হাকিম (রহ.) 
“একলীল' গ্রন্থে লিখেন, পূর্ববর্তী আনাস (রাযিঃ)-এর হাদীছে আছে যে, তিনি লৌহ শিরম্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় 
মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন এবং আলোচ্য হযরত জাবির রোধিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে কালো পাগড়ী 
পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করেন। এতদুভয় হাদীছে বৈপরীত্যের সমন্বয় এইভাবে হইতে পারে যে, সম্ভবতঃ তিনি 
প্রথমে শিরন্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিয়াছিলেন । অতঃপর শিরম্ত্রাণ খুলিয়া রাখিয়া কালো 
পাগড়ী পরিধান করিয়াছিলেন । ফলে প্রত্যেকেই স্বীয় দেখা মুতাবিক রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহার পক্ষে মুসলিম 
শরীফের (৩২০১ নং) আমর বিন হুরায়ছ (রাধিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, এ 251৩-95-41 
25০5. রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় 
(কা'বার দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া) লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন)। আর খুতবাটি তিনি পবিত্র কা'বার দরজায় 
দন্ডায়মান হইয়া দিয়াছিলেন আর ইহা পূর্ণভাবে প্রবেশের পরেই হইয়াছিল। কাবী ইয়ায (রহ.) অনুরূপভাবেই 
বিরোধপূর্ণ হাদীছদ্বয়ে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ এইভাবে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন 
যে, কালো পাগড়ী শির্ত্রাণের উপরে পেঁচানো ছিল, কিংবা শিরস্ত্রাণের নীচে পাগড়ী পরিধেয় ছিল, যাহাতে 
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৫৬ 


নিত রানে রাজিব বায রা 
মুকাররমায় প্রবেশের বিষয়টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে শিরস্ত্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন। আর জাবির (রািঃ) 
ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশের বিষয়টি বুঝানোর উদ্দেশ্যে পাগড়ী পরিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। -(ফতহুল 
মুলহিম ৩৪৩৯৭) 

258৬৯ (কোলো পাগড়ী)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা ছারা প্রতীয়মাণ হয় যে, কালো কাপড় 
পরা জায়িয আছে। অন্য রিওয়ায়তে আছে, তিনি কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে মক্কা 
বিজয়ের দিন কাবা শরীফের দরজায় দীড়াইয়া) খুতবা দিয়াছিলেন। ইহা ছারা বুঝা যায় যে, কালো পৌশীক 
পরিহিত অবস্থায় খুতবা দেওয়া জায়িয, যদিও সাদা পোশাক পরে খুতবা দেওয়া আফযল। যেমন সহীহ হাদীছ 
দ্বারা প্রমাণিত যে, ১১১০৫১৬১১১৯ (সাদা কাপড় তোমাদের জন্য উত্তম)। তবে আলোচ্য হাদীছে যে, কালো 
পাগড়ী পরিধানের কথা আছে, ইহা জায়িয বর্ণনার জন্য পরিধান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা*আলা সর্বজ্ঞ -ফেতহুল 
মুলহিম ৩৪৩৯৭), 

৩০৯5৫১৩৪৩৪৯৯০৪৪৬০ ৫৯১৪০ ৯9৮০৩4৬৯৩৪৮ (৩২০০) 
,৮5০2০-৪৪৪৫-৪5৪৫০08-25509০১০১০০৭৯০-৬৪০৬ ৯০০৬৩ 

(৩২০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হাকীক 
আওদী (রহ.) তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মন্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মন্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। 


পা পর 
৮ (৫ বে 


৪৯৪৬৪ও3%া 22৬৮ রি গদি ৯৯৮৬২৩৩০৪৪৬ ০৪৩০ (৩২০১) 
5255 ০8৬-5525555৩0 5১১০৪১৩৭১০০ ৫৯৫০৫ ০৪৪৬৫59৯১25 
(৩২০১) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 

ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... জাফর বিন আমর বিন হুরায়ছ রেহ.) হইতে, তিনি তীহার পিতা 

(আমর বিন হুরায়ছ রাষিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেক্কা বিজয়ের 

দিন) কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় (পবিত্র কাঁবার দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া) লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা 

দিয়াছিলেন। 

৬ ৩- 22৯20 ৪5্ওঃ 89৬০) ০53) 222 গোঁ ১১১৫৮%০৪৫০০ (৩২০২) 

3৩৪৬৮ ৯২০৫০২৯৮৪২০৪৬-৮০৪৩৪০১০০৪ নর 

৮3১-$25০-58০৩-৮05530৮0-5৯৮০০৮৫১৩৯৪ 554) 55 

রর রমা 
(৩২০২) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা ও হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তাহারা ... জাফর বিন আমর বিন হুরায়ছ রেহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা 

(আমর বিন হুরায়ছ রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

(মক্কা বিজয়ের দিন) কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিন্বরের উপর (লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতে) প্রত্যক্ষ 

করিতেছি এবং তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত মুবারক কীধের মধ্য বরাবর ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। রাবী আবূ বকর (রহ.) 

১35)14-৮ (মিম্বরের উপর) বাক্যটি বলেন নাই। 





//৬/.০-111./59101.০0া 


শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ৫৭ 





ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
($2$০৮৬38-$ (তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত মুবারক কীধের মধ্য বরাবর ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন)। শারেহ 
নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের ও অন্যান্য শহরের সহীহ মুসলিম শরীফের নুসখা ৮৫:১৮ পোগড়ীর দুই প্রান্ত) 
শব্দটি দুইবচনেই রহিয়াছে। কিন্তু কাষী ইয়া (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৮৪555 (পোগড়ীর এক প্রান্ত) শব্দটি 
এক বচনে হওয়া সঠিক ও প্রসিদ্ধ। যদিও কতক রাবী ১৫:8৮ পোগড়ীর দুই প্রান্ত)কে দুইবচনে রিওয়ায়ত 
করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। এই বিষয়ে বিস্তারিত ৮১1৬৫ (পোশাক অধ্যায়ে)-এ ইনশীআল্লাহু 
তা'আলা আলোচনা আসিতেছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৭) 


2৫5506০1৯০৮১৩৭ ৬০০১0252805 
০৯১৩০ 9৬9 ১৪০১০৪২১০৩০ ০8 ৩৩5 
অনুচ্ছেদ £ মদীনা তায়্যিবার ফযীলত, এই শহরে বরকতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ, মদীনাও হারম, এই স্থানের শিকার করা, গাছপালা কর্তন করা 
নিষিদ্ধ এবং মদীনা হারমের সীমানার বিবরণ 
৬১১৬৪ 8৯93805255১25৩5855 ৮8০ (৩২০৩) 
4০৯-৯০৭৩৯:০৪১ 9১০৭৬৪৪৮৪৬৪ ৮৬৯৯৩০৬৪ ৯১৮০৬ 
522৮৯5০6221 $-০)০৬১১১১৪৪ 26০25০৮8৩06 ৪) 9৬১১ 
18৫59594৮55) ৬৬৪০৩৯৬০১৬১5০)) 
(৩২০৩) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
(রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আসিম (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, ইবরাহীম (আ.) মক্কা মুকাররমাকে হারম হিসাবে বাস্তবায়ন করিয়াছেন এবং তখনকার 
অধিবাসীগণের (নিরাপত্তা ও রিষিকের) জন্য দু'আ করিয়াছেন। আর আমি মদীনা (তায়্যিবা)কে হারমে পরিণত 
করিলাম যেমনভাবে ইবরাহীম (আ.) মক্কা যুকাররমাকে হারমে পরিণত করিয়াছেন। আমি এই স্থানের সা” ও 
মুদ্ব-এর (বরকতের) জন্য দু'আ করিলাম যেমনভাবে ইবরাহীম (আ.) মক্কা মুকাররমার বাসিন্দাগণের জন্য দু'আ 
করিয়াছেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
2-3১০। ৬০৪১)? (আর আমি নিশ্চয়ই মদীনাকে হারমে পরিণত করিলাম ...)। $-১-1 (মদীনা) এক 
প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যেই শহরের দিকে আখিরী নবী সাঈয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়াছিলেন এবং তথায় তাহাকে দাফন করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন £ 
255১4 ৫)05% 385 (তোহারা বলে, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি- সূরা মুনাফিকুন ৮)। 2:১3 
(মদীনা) শব্দটি যখন বন্দিত্বিহীন উল্লেখ করা হয় তখন ইহা দ্বারা সেই মদীনা মুনাওয়ারা মর্ম। আর $ 2:১4 
(শহর) শব্দ দ্বারা অন্য কোন শহর বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তখন ইহাকে বন্দিত্সহ উল্লেখ করা জরুরী । কাজেই ইহা 
ও$ কৃত্তিকা নক্ষত্র পুঞ্জ)- -এর জন্য ৬ (নক্ষত্র) এর মত। ইসলামপূর্ব ইহার নাম ০১২ (ইয়াছরিব) ছিল। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 8 2১২০০ $:-8$ ৩৩ )$ (যখন তাহাদের একদল বলিয়াছিল হে 
ইয়াছরিববাসী- সূরা আহযাব ১৩) ৬১: ছেয়াছরিব) মদীনার একটি স্থানের নাম। সেই নামেই পূর্ণ শহরের নাম 
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কানিয়া সর্বপ্রথম এই স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন তাই তাহার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ইহা এঁতিহাসিক 
আবু উবায়দ আল-বাকরী (রহ.) নকল করিয়াছেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার 
নাম 3৪৮ (তায়্যিবাহ তথা পবিত্র বস্ত) রাখিয়াছেন। ইহার বাসিন্দাগণ ছিলেন “আমালিক' বংশের । অতঃপর 
বনী ইসরাঈলের এক জামাআত তথা বসতি স্থাপন করেন। কেহ বলেন, তাহাদেরকে হযরত মুসা (আ.) প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। যেমন এঁতিহাসিক যুবায়র বিন বাক্কার (রহ.) “'আখবারুল মদীনা" গ্রন্থে যঈফ সনদে নকল 
করিয়াছেন। অতঃপর “আওস” ও “খাযরাজ' গোত্রদ্য় বসবাস স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের মাধ্যমে মদীনা তায়্যিবাহকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করিয়াছেন। 

শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ ও অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ 
করিয়া মুহাম্মদ বিন আবূ যিব, যুহরী, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, মদীনার জন্য হারম 
আছে। কাজেই সেই স্থানের গাছপালা কর্তন করা যাইবে না এবং তথায় শিকারও করা যাইবে না। কিন্তু কেহ যদি 
মদীনার হারমের গাছপালা কর্তন করে কিংবা শিকার করে তাহা হইলে তাহাদের অধিকাংশের মতে ক্ষতিপূরণ 
ওয়াজিব হইবে না। তবে ইবন আবু যিব (রহ.) বলেন, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। 

ইমাম ছাঁওরী, আবদু্লাহ বিন মুবারক, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, মক্কা 
মুকাররমার যেমন হারম আছে অনুরূপ হারম মদীনা তায়্িবাহর জন্য নাই। কাজেই তথাকার শিকার করা, 
গাছপালা কর্তন করা হারাম নহে। তবে মাকরূহ। মুল্লা আলী কারী (রহ.) “মিরকাত' কিতাবে অনুরূপ 
লিখিয়াছেন। “আল-কাফী' গ্রন্থকার বলেন, অকাট্য নসসমূহ দ্বারা শিকার হালাল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। 
কাজেই অনুরূপ অকাট্য “নস' ব্যতীত হারাম প্রমাণিত হইবে না এবং মদীনা তায়্যিবাহ-এ শিকার করা হারাম 
হওয়ার ব্যাপারে কোন অকাট্য নস নাই। আর মন্কা মুকাররমার হারম সম্পর্কে স্পষ্টরূপে কুরআন মজীদের অকাট্য 
নস দ্বারা শিকার করা হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। 

আল্লামা তুরপুশতী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 2_১-১/০-+১ 
(মদীনাকে হারমে পরিণত করিলাম) ছ্বারা তিনি মদীনা সম্মানিত করার কথা বুঝাইয়াছেন। এই নহে যে, ইহা দ্বারা 
হারম সম্পর্কিত অন্যান্য আহকামও তথায় জারী হইবে । ইহার প্রমাণ হইতেছে সহীহ মুসলিম শরীফে সংকলিত 
(অনুচ্ছেদের পরবর্তী ৩২২৭ নং হাদীছে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 8:4-$142১ ৮: 
১৪)০)৯ (আর পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এই স্থানের গাছপালা উপড়ানো যাইবে না)। অথচ 
মক্কা মুকাররমার হারমের গাছপালা কোন অবস্থাতেই উপড়ানো জায়িয নাই। আর সাহীবাগণের ছোট একটি দল 
নিষেধ করেন নাই এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও নির্ভরযোগ্য কোন সনদে আমাদের 
কাছে নিষেধাজ্ঞার কথা পৌছে নাই। 

ইবন নাফি' (রহ.) বলেন, মদীনা তায়্যিবাহর কুল গাছের পাতা পাড়া নিষেধাজ্ঞায় বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে 
ইমাম মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি (জেবাবে) বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তো মদীনার কুল গাছের পাতা কর্তন করিতে এই কারণে নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে গাছপালা, 
55504545055 ণ ছায়া গ্রহণ 

রিতে পারে। 

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, ইহা দ্বারা গাছপালা কর্তন ও শিকার করা 
হারাম করা উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা ছারা মর্ম হইতেছে মদীনার সৌন্দর্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা, যাহাতে মানুষ ইহাতে 
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৫৯ 


বসবাস করিয়া আনন্দ পায় এবং ইহাকে ভালোবাসে । আল্লামা তহাভী (রহ.) বলেন, মদীনার গাছপালা কর্তন ও 
শিকার করা নিষেধের কারণ সম্ভবত এই হইতে পারে যে, তখন মদীনার দিকে হিজরত করা (মুসলমানদের জন্য) 
ওয়াজিব ছিল। তাই ইহার সৌন্দর্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা প্রয়োজন ছিল যাহাতে লোকেরা তথায় বসবাস করিয়া আনন্দ 
ও শান্তি পায় এবং অন্তর দিয়া উহাকে ভালোবাসে । সবুজ শ্যামল গাছপালার সংরক্ষণের মাধ্যমে মদীনার সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি পাইবে এবং মানুষ সেই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যেমন ইবন উমর (রাধি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, 
৮৪৯১৮৪১১৪-৯৬১-০০১৯১৬৯০৪০৩০৯০৭৬১৩) (নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদীনার কেল্লাগুলি বিধ্বস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, এইগুলি মদীনার সৌন্দর্য)। অতঃপর 
যখন হিজরতের হুকুম অবসান হইল তখন কেন্তা ভাঙ্গিয়া ফেলার নিষেধাজ্ঞা থাকিল না। অনুরূপ আলোচ্য 
হাদীছের নিষেধাজ্ঞা ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হইবে । আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯৭-৩৯৯ সংক্ষিপ্ত) 

৩২০৩৯৮৬১৬০৪) (আমি মদীনার যুদ্দ ও সা'-এর জন্য দু'আ করিলাম)। আল্লামা আইনী রহ.) 
বলেন, উল্লিখিত বন্তর জন্য দু'আ করা হইয়াছে। ইহা তাহার নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। ফলে 
প্রচুর বরকত হইয়াছে, যথেষ্ঠ আহার করিতেছে, গুদামজাত করিতেছে এবং আল্লাহ তা'আলার সকল শহরে 
স্থানান্তরিত হইতেছে। মুদ্দ এবং সা” (ওজন পরিমাপের দুইটি একক)-এর বরকতের দ্বারা মর্ম এতদুভয় দ্বারা যাহা 
পরিমাপ করা হয় উক্ত বস্তর বরকতের দু'আ করা মর্ম। ইহাকে ০৯১৮৯৩০৬১০৪ বলা হয়। “ফতহুল 
মুলহিম' গ্রন্থকার বলেন, বরং ইহা 0০১1৪৯৭১১৬-০-১.১৫১ (পরিমাপ পাত্রের উল্লেখ পূর্বক পরিমিত বস্ত মর্ম 
নেওয়া)-এর শ্রেণীর অন্তর্তুক্ত। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৪০০) 


2. 1০26 25 ত£92)০2 5০ ৮ 2৮ রকি ১৯ পি 2575 
১৯৬০5 ৮ ১০-১1০02 529250৩45৬০ ৬১৩০-১০১৬ ৯214৮৪৯৯৩০৪ (৩২০৪) 


১২১৪003550353658৮505 5৮৮5485৬5৪৪ 0৯১99328295৫5559 
১1৮৯5) 9385৬" 085559০85৩৮ 

(৩২০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কামিল 
জাহদারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং 
ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... আমর বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত 
করিয়াছেন। তবে রাবী ওহায়ব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত রাবী দাওয়ারদী (রহ.)-এর অনুরূপ এ+৮০১৮১১১ 
৯৯৮1১ (যেইরূপ ইবরাহীম (আ.) মক্কার অধিবাসীগণের জন্য দু'আ করিয়াছেন) রহিয়াছে। আর রাবী সুলায়মান 
বিন বিলাল ও আবদুল আযীয বিন মুখতার রহ.) এতদুভয়ের রিওয়ায়তে 4 *৯15)%৮-5৮৩% (যেমন 
ইবরাহীম (আ.) মক্কার অধিবাসীগণের জন্য দু'আ করিয়াছেন) রহিয়াছে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

£ ৯৪0)৯৮৪5৮৬৬৪ আল্লামা কিরমানী রেহ.) বলেন, এই বাক্যে $$$ শব্দটি ৯০_* (শেষ অক্ষরে 
যবর বিশিষ্ট) হইবে । অর্থাৎ বাক্যটি »_*৯1০১১৮৯৪ হইবে । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৪০০) 
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৬০ 


৬২১৫৩ গোডসা৩০৮জাউ ৯০4৩০ (৩২০৫) 
০-৪০৭১৩৮৪০৭৯০০৫৩৩৩ ০১০১৪৩৬৯০৮-৯১০১৯৮০০৪০১০৪৬০১ 
82১70৩৯১, 2435505158556555529)3) ১০১ 
(৩২০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ (রহ.) তিনি ... রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) মক্কী মুকাররমাকে হারাম করিয়াছেন। আর আমি দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরময় 
ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে হারমে পরিণত করিয়াছি। তিনি ইহা ছারা মদীনা তায়্যিবাহকে বুঝাইয়াছেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৮:০৯: (দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থান)। হাফিয ইবন হাজার রেহ.) বলেন, 2১ শব্দটি 
তাশদীদবিহীন পঠনে অর্থ কৃষ্ণ প্রস্তর বিশিষ্ট ভূমি। অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহে শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে। 
“সুনানু আহমদ" গ্রন্থে হযরত জাবির রোযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে : ৪:২১০৯১৮০2-৯১-০ ০১৯৩ (আর আমি 
মদীনাকে হারমে পরিণত করিয়াছি, যাহা দুইটি প্রস্তরভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত)। এই হাদীছে ৪১. শব্দটি 
2১ এর অর্থে ব্বহৃত। কতক হানাফী দাবী করেন যে, আলোচ্য হাদীছখানা ১৮ ১৬+১-৮' (ভিন্ন ভিন্ন 
সূত্রধারায় বর্ণিত সমান দৃঢ়তাসম্পন্ন হাদীছ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোন রিওয়ায়তে ৮৪:55 ০৯৫৮ (দেই 
পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান মদীনা), কোন রিওয়ায়তে ৮৫:-০::৮০ (দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমি মধ্যবর্তী স্থান মদীনা) 
আর কোন রিওয়ায়তে ₹৪:১৮০::৮ (দুই পাহাড় (উহুদ ও আইর)-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত মদীনা)। পলে 
বলেন, এতদুভয় হাদীছের বৈপরীত্যে সমন্বয় অতি স্পষ্ট । আর এই ধরণের বৈপরীত্যের কারণে সহীহ হাদীছসমূহ 
প্রত্যাখ্যাত হয় না। তদুপরি সমন্বয় করিতে যদি অসুবিধা হয় তাহা হইলে একটিকে অপরটির উপরে প্রাধান্য 
দেওয়া সম্ভব। নিঃসন্দেহে $:-০.5 যোহা দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তরভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) রিওয়ায়ত খানা 
যুগপৎ বর্ণিত হওয়ার কারণে প্রাধান্য দেওয়া যায়। আর ৮4:55 (দেই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ...) 
রিওয়ায়তখানা ৮$:- এর বিপরীত নহে : হয়তো প্রত্যেক 23 কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমি)-এর পার্খে ১: (পাহাড়) 
হইবে। কিংবা ৮৪:৫১ (যাহা দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমি)-এর একটি মদীনার দক্ষিণ পার্থ আর দ্বিতীয়টি উত্তর পার্শে 
এবং ৮৪42 (যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান)-এর একটি মদীনার পূর্ব পার্খে এবং দ্বিতীয়টি পশ্চিমে অবস্থিত । 
আর ৮৪*১৬ (যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে) কতক সূত্রে আবু সাঈদ (রোধিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। 
০১০ শব্দটি এ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ ০১) ₹*)০১০৯+)) (দুই পাহাড়ের মধ্যে গিরিসন্কট) ৷ আর কখনও 
ইহা পাহাড় অর্থে প্রয়োগ হয়। -(আল-ফাতহ) -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৪০০) 
৩৯৪১:০৯৯১৬৪৩১৪৬+১৮৪৩৬৬০ 48৬0০489১৩4 (৩২০৬) 
£24১5-0৫3255 (6554508558455455543045524-0 8595885458৩ 
১৫১59 ৩০5450545545556 ৩4590586550 ৩৩৬ 
৩8৩০৪১৯243৩৪৩৯০০ ৬৯৩৭৭৩৮৪১৩৯ ৩৪০ ০০ ৮5৪১০ 
১৬১5০০৪০৬৪৮০৩৪৩$5 1572৫-250. ৫48৯৩) 
(৩২০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন 
মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... নাফি' বিন যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মারওয়ান বিন হাকম 
জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি মক্কা মুকাররমা ও উহার অধিবাসীগণ এবং উহার হারমের মান-মর্যাদা 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-. ১৩তম. খণ্ড রঃ 


সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তখন রাফি” বিন খাদীজ (রাধিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার! 
আমি যে কেবল আপনাকে মন্কা মুকাররমার, ইহার অধিবাসী ও ইহার হারমের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করিতে 
শ্রবণ করিতেছি, অথচ আপনি মদীনা তায়্যিবাহ, ইহার অধিবাসী ও ইহার হারমের মর্যাদা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ 
করিতেছেন না; অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুই প্রান্তের কৃষ্ণ প্রস্তর ভূমির মধ্যবর্তী 
স্থানকে হারম বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। তীহার বর্ণিত এই হাদীছ আমাদের কাছে খাওলানী চামড়ায় লিপিবদ্ধভাবে 
সংরক্ষিত আছে। আপনি চাহিলে আমি উহা আপনার সামনে পাঠ করিয়া শুনাইতে পারি। রাবী বলেন, মারওয়ান 
(কথা শুনিয়া) চুপ হইয়া গেলেন। অতঃপর বলিলেন, অবশ্য আমিও অনুরূপ কিছু শ্রবণ করিয়াছি। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
$১$:-:৪২৯৬১ 'খোওলানী চামড়ায়)। ০; (খাওলান) ইয়ামান দেশের একটি গোত্রের নাম । (কোমুস) - 


(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০০) 
৪৫০ 395 ৯:(০১৩৩৪৩০৬৩ (05225 858৩8৮5362৯: (৩২০৭) 
4১555) 365 ১৮৮৩৮১৯৮৩8৬ ৬৬৪০ড৫০ &৯০৪০১৫৪৬৩কএ 
১০৯৩৪৪৫৩৩৪০ 8৯ ভ্ 9)$88০5শতশ99)6)1৮৮১ ০০০ 
১০০১৬৬০$ 
(৩২০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... জাবির রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) মক্কা হারাম বাস্তবায়ন করিয়াছেন। আর আমি মদীনাকে 


হারমে পরিণত করিলাম । যাহা দুই কৃষ্ণ প্রস্তরভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং এই স্থানের কোন কাটাযুক্ত 
গাছও কাটা যাইবে না এবং এখানকার পশু-পাখি শিকার করা যাইবে না। 
3)"৯১-১০৭১০৭১ ৮৪১ ৫৮০৬০৩ %৮১৪১০৪১৬৪৫০৫ল৮৬৩৬৪১৩৬০ 
16৮74555458) 99506255845 058269০-৬35৬-৮৮1 
৩৩৫৫০৬42545 52 ৬০ ১০309) 58853৩৯ 
১2৩৯9০25804 ৬53)৩855 
(৩২০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুবকর বিন আবু 
শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আমির বিন সাঈদ (রহ.), তাহার পিতা সাঈদ (রোযিঃ) হইতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, আমি মদীনার দুই কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির 
মধ্যবর্তী স্থানের কাটা বিশিষ্ট গাছ কিংবা পশু-পক্ষী শিকার করা হারাম করিয়া দিলাম। তিনি আরও ইরশাদ 
করেন, মদীনা স্বীয় অধিবাসীগণের জন্য উত্তম স্থান, যদি তাহারা বুঝে । যেই ব্যক্তি অনাগ্রহ বশতঃ মদীনা ত্যাগ 
করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার হইতে উত্তম ব্যক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করেন। আর যেই ব্যক্তি মদীনা 
তায়্িবাহ-এ ক্ষুধা ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, আমি তাহার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করিব কিংবা তিনি 
ইরশাদ করিয়াছেন, সাক্ষী হইব। 
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(৬১৬ ৯€৪ 8: মদীনা হারমের কোন কাটাযুক্ত গাছ কর্তন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতেছি)। &৮৫ ৪ 
শব্দটি 2.৯ -এর বহুবচন। শব্দটির আসল বর্ণ ১ -কে লোপ করা হইয়াছে। মূলতঃ শব্দটি 2৪ ছিল। ইহার 
মর্ম, কাটাযুক্ত বড় গাছ। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০০) 

৯1৮৩৬ ৪: (কিংবা মদীনার হারমের পশু-পক্ষী শিকার করাও নিষেধ) । মুল্লা আলী কারী (রহ.) 
বলেন, আমাদের আসহাব ইহাকে ৬৪১১০১1৪-। (তানযিহী মূলক নিষেধাজ্ঞা)-এর উপর প্রয়োগ করেন। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০০) 

৮১৬০৩৪৮৫৮৫৩ ৬-৪০৪৬৩০ দির ৬৬$০-৬৬০ ০ (৩২০৯) রর 

ডে 5৫525 ,0 ৮১১ ০০০৭৭০০০৭৩৩ 228৯ ৬5০3555৬9৮9 রে 

০55১৬১১54283)5৮28855ট 65 চা ০89353592 
গা মাগির 

(৩২০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ন করেন ইবন আবূ উমর 
(রহ.) তিনি ... সা'দ বিন আবী ওক্কাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, অতঃপর ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে 
এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, যেই ব্যক্তি মদীনা তায়্যিবাহর বাসিন্দাগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিবে আল্লাহ 
তা*আলা তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিতে এমনভাবে বিগলিত করিবেন যেমনভাবে আগুন সীসাকে বিগলিত করিয়া 
দেয় কিংবা লবন পানিতে গলিয়া যায়। 

6250510259৩ 0৬৬৬৪ উঠ ৯০ 80495 ভিড) ৮৫০০৯) (৩২১০) 
45055819255 92১৮৮৬৬৯৫৫১০৯০০০০০৪৪৪৪০৪৯৩৫৪৬৬০১৬% 
১৮৫৪১৩৯৬৩০০ 20944554859 (০০350-59$5509৮550 
০০৪৭৫৯5০০০$০৪%৩ 49৬০3৬৬৯৪৮৬ ৩৪৩৩৮৪৪১84345855 2৩1 
.৪25852৩575-৯১০৮৬৭০ 

(৩২১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনী করেন ইসহাক বিন 
ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আমির বিন সা*দ €রহ.) বর্ণনা করেন যে, একদা সা*দ (রািঃ) 
সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া (মদীনা পার্্ববর্তী) আকীক (নামক স্থান)-এ স্বীয় বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। 
পথিমধ্যে তিনি একটি ক্রীতদাসকে ঘাস কর্তন করিতে কিংবা পাতা ছিঁড়িয়া সংগ্রহ করিতে দেখিলেন। তখন তিনি 
তাহার কাপড়টি (থলেটি) কাবজা করিয়া নিলেন। অতঃপর সা'দ (রাধিঃ) যখন (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করিলেন, 
তখন উক্ত ক্রীতদাসের মনিব আসিয়া তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাদের ক্রীতদাসের নিকট হইতে তিনি 
যাহা ছিনাইয়া নিয়াছিলেন উহা তাহাদের নিকট কিংবা তাহাদের ক্রীতদাসের নিকট ফেরত প্রদান করিতে অনুরোধ 
করিলেন। তখন তিনি জেবাবে) বলিলেন, যেই বন্ত আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপটৌকন 
তথা গনীমতস্বরূপ দিয়াছেন উহা ফেরত দিওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি। সুতরাং 
তিনি উহাকে তাহাদের কাছে ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

4225 অর্থাৎ ০৬১৩০ (তিনি তাহার কাপড়টি কবজা করিয়া নিলেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০২) 
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3০550 অতঃপর সা'দ (রাধিঃ) যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন) অর্থাৎ 2-১..)15) (মদীনার দিকে)। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০২) 

24689 (যাহা আমাকে উপটৌকন স্বরূপ দিয়াছেন)। 454 $ শব্দটি -॥ বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ 
2,৪২৯ ১-১১4৪১১৭ ১৬৬৯ (ইহা আমার জন্য করিয়াছেন কিংবা আমাকে উপটৌকন তথা গনীমত স্বরূপ 
প্রদান করিয়াছেন)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০২) 

& $:3-55০5৩৬5 সুতরাং তিনি উহাকে তাহাদের কাছে ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন)। আল্লামা মুক্লা 
আলী কারী (রহ.) বলেন, অন্য রিওয়ায়তে আছে »১..১৪১০ ৭-১4১০৭-১)৯+১১৪৯১-৮ ১২৮৮৫৮১৯০৪৬ 
০২১০৫ ৪)1০১৯৪৪৯০1৬৫-১১ সুতরাং আমি তোমাদের কাছে এই খাদ্য ফেরত দিব না, যাহা আমাকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করিতে দিয়াছেন। তবে তোমরা যদি আমার কাছে উহার মূল্য 
চাও তাহা হইলে আমি দিয়া দিব)। অন্য রিওয়ায়তে আছে ,»:৫+১০/. ১১৯১১৯৯০-.০৬৮)১৩৪১৯০৬০এ১ 
১৩ ০৮১৯৫ ৬১৬৮১০১৭৮৭১ ৬৮০৭৯ ০১৯০৬৮১৯2৮৮৯৯১ ০১৪৪১০৪৯ (একদা হযরত সাদ 
(রাযিঃ) রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে এক লাকড়িওয়ালাকে পাইলেন, যাহার কাছে তাজা ঘাস ছিল। তিনি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এই ব্যাপারে আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি অবশ্য 
গণীমতকে হাতছাড়া করিব না যেই গণীমত আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াছেন। যদিও 
আমি লোকদের মধ্যে সম্পদশীলী)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০২) 


ও 2৩ ৩০৮০০০৬০৬০৬ ১০৪৪5 ০৯ে ৩০. (৩২১১) 


ি্রেরে 
5 ৫ পে 


8 ৩5৮১৯৫7145০ ১১৯ ০৫১৯৮ 98০8৬0৯৮0৬৩ 
৩০৩৩৫৪০৮৪)$০৩৯০১৮১৬১৪৭৭ ৩৭৩৮৫৩৩৮৫৪৪ 
০০১০৭৮৪০৫৯০০৩০০৪৪০৩৪৯০৭ 2০0১9৪৯৪- এ ৮৪১4৪৫১৩৫৯ 


পি 


425৫ 964 25039098529 20৬০8-0৩88$5855৩8০৮, 


264-০858) 5855 50828224081 +৬5১৪১৪$0" $ 227১-91০ 3105 
"৪৯৬০৪ ৯০৩০৯$/৪১৪$। 
(৩২১১) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব 
(রহ.) তিনি ... মুত্তীলিব বিন আবদুল্লাহ বিন খানতাব-এর আযাদকৃত গোলাম আমার বিন আবূ আমর (রহ.) 
হইতে, তিনি আনাস বিন মালিক (রোধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আবূ তালহা (রাধিঃ)কে বলিলেন, তোমাদের বালকদের মধ্য হইতে একজন বালক আমার খিদমতের জন্য 
তালাশ করিয়া আন। কাজেই আবূ তালহা (রাধিঃ) আমাকে বাহনে তাহার পশ্চাতে বসাইয়া রওয়ানা হইলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই অবতরণ করিতেন আমি তাহার প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া 
দিতাম । এই হাদীছে তিনি আরও বলেন, তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং উহুদ পাহাড় তাহার 
দৃষ্টিগাচর হইল। তিনি ইরশাদ করিলেন, এই পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও ইহাকে 
ভালোবাসি। তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলেন তখন ইরশাদ করিলেন, “হে আল্লাহ! আমি মদীনার দুই 
পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে হারম গণ্য করিয়াছি। হে আল্লাহ! তাহাদের মেদীনাবাসীদের) মুদ্দ ও সা'-এ (ছারা 
পরিমেয় বস্ততে) বরকত দান করুন। 


]1 
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44 2:54? (এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও ইহাকে ভালোবাসি)। হাফিয ইবন হাজার 
(রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম এই বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ (এক) ইহাতে ১৬ * উহ্য রহিয়াছে। উহ্য 
বাক্যটি ১০১১ (উহুদের অধিবাসী) ইহা দ্বারা আনসারগণ মর্ম । কেননা, তাহারাই উহুদের পাদদেশে বসবাস 
করেন। (দুই) সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ শহরের নিকটবর্তী স্থানে পৌছিয়া সাহাবীগণকে আনন্দ দানের 
উদ্দেশ্যে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যে, আমরা অতিশীত্রই নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে পৌছিয়া যাইব । 
(তিন) বস্ততভাবেই উভয় (তাহার এবং আমাদের) দিক হইতে ভালোবাসা রহিয়াছে । কেননা, ইহা জান্নাতের 
পাহাড়সমূহের একটি পাহাড়। যেমন ১+--০৯১৯) সুত্রে বর্ণিত মারফু হাদীছে আছে £ ০১৪১৯০4৬০০4 
১1৬১১ ৩-২ ব)0৮৮৯০*১৯১ উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাহাকে ভালোবাসি । উহা 
জান্নারে পাহাড়সমূহের অন্তর্তুক্ত- আহমদ)। আর কোন শহরের স্থানের পক্ষ হইতে ভালোবাসা করার সম্ভাবনার 
বিষয়টিও নিষেধ নাই। কেননা, পাহাড়-পর্বতসহ সকল বন্তভই তো তাসবীহ পাঠ করিতে সক্ষম এবং পাঠ করা 
বিষয়টি প্রমাণিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০২) 

৪৯৬০০ ৯১৬৬৯ ৪3১58 85। হহে আল্লাহ! তাহাদের মুদ্দ ও সা'-এ বরকত দান করুন)। আল্লামা 
ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, দু'আ সম্ভবতঃ তখনকার সময়ের মুদ্দ (৮৩০ গ্রাম পরিমেয় বস্তর পরিমাপ পাত্র)-এর 
সহিত নির্দিষ্ট হইবে কিংবা বর্তমান যুগের সকল মাপযন্ত্রও উহার অন্তর্ভুক্ত থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে । আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪০৩) 

555)১25681985 ০৯৪৫৩০৩৮৪০৬২৫০৯৮৮০৬৫০৪০৫০$ (৩২১২) 
45৯১১৯৯০৪৩৭৪০০৬০০৮ ৯৩৩৬০৭৬৪১৯০৪৪৪৬১৬৪ ৬০৬ 
15555555543 

(৩২১২) হাদীছ ইেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন 
মানসূর ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে এই হাদীছে তিনি ইরশীদ করেন, আমি মদীনার কংকরময় দুই 
এলাকার মধ্যবর্তী এলাকাকে হারম তথা সম্মানিত স্থানে পরিণত করিলাম। 

9১৩৬9 ৬৫৩৫-৮৮০৬৪৫৯৯৪0৩৫৪৬৬৫০৪৪১৬১৪৬৪৪৪৩ (৩২১৩) 

259 ৬০০৬০১৬৩০ ৮৮১৩৫9)৩৫০৬৩৬০০ড 28১9০১৮৯১০৭ ৬০০৪৯৭৫৯৯০০ 

2 ০৩0৫2340401 55420550৬৩1৩18১5৯৯৩৩ 
৬১০৪ এজ ০৫2 9৬০উ.৪১505৮240525825 

(৩২১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন 
উমর রেহ.) তিনি ... আসিম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া 
বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মদীনাকে হারম (সম্মানিত) করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, 
হ্যা। এই স্থান হইতে এঁ স্থানের মধ্যবর্তী স্থান। কাজেই যদি কেহ মদীনায় কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ কোন 
বিদ'আত করে, তিনি পুনরায় আমাকে বলিলেন, ইহা খুবই মারাত্নক ব্যাপার ৫ যে কেহ কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ 
কোন বিদ'আত উত্ভীবন করিবে তাহা হইলে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশতাগণের ও সকল মানুষের 
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₹/-০৩-1/৫২ ৩] 





৬৫ 
লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহার ফরয কিংবা নফল কোন ইবাদতই কবৃল করিবেন না। রাবী 
(আসিম) বলেন, ইবন আনাস (রাধিঃ) বলিলেন, “অথবা যে কোন বিদ*আতীকে আশ্রয় দিল।” 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

$-৫9১৩-৫:55 এই স্থান হইতে এ স্থানের মধ্যবর্তী স্থান)। অনুরূপ অস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তবে 
আগত (৩২১৮নং) হযরত আলী (রোযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে -১৯১১১৮০১+* (আইর' ও “ছাওর' নামক 
স্থানদ্ধয়ের মধ্যবর্তী স্থান)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৩) 

৫০৮০১ ৬৩০০$ কোজেই যদি কেহ মদীনায় কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ কোন বিদআত উত্তাবন করে)। 
যদি কেহ মদীনা মুনাওয়ারায় প্রকাশ্যভাবে জঘন্য কিংবা বিদ'আত করে যাহা কুরআন-সুননাহর খিলাফ 
(মিরকাত)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৩) 

47 $-25920 (তোহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, পাপাচারী ও 
ফাসিক দলের প্রতি লা*নত করা জায়িষ। কিন্ত নির্দিষ্ট পাপী ও ফাঁসিকের উপর লা*নত করা জায়িষ হওয়ার উপর 
প্রমাণ বহন করে না। আলোচ্য হাদীছ ছারা প্রতীয়মান হয় যে, বিদআত ও বিদআতীকে আশ্রয়দানকারী উভয়ই 
গুনাহের দিক দিয়া সমান। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪০৩) 

১2১৩5 (তোহার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই ...) এই বাক্যের শব্দদয়ের প্রথম বর্ণে যবর দ্বারা 
পঠিত। এতদুভয় শব্দের তাফসীরে মতানৈক্য আছে ঃ জমহুরে উলামার মতে ১০ দ্বারা ৪+১:১১ (ফরযী ইবাদত) 
এবং ০১ দ্বারা ০১ (নফল ইবাদত) মর্ম। ইহা আল্লামা ইবন খাষীমা (রহ.) সহীহ সনদে ইমাম ছাবরী (রহ.) 
হইতে নকল করিয়াছেন। হাসান বাসরী রেহ.) বলেন, ১০ দ্বারা «১৬৩ এবং ০৬ ছ্বারা ৪১৯ মর্ম । আল্লামা 
আসমায়ী রেহ.) বলেন, ১১ ছ্বারা এ+ এবং ১১৯ দ্বারা ১৬ মর্ম । ইহা ছাড়াও অনেক অভিমত রহিয়াছে। 
আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৩) 

(০3 $ $৩ রোবী বলেন, ইবন আনাস (রহ.) বলেন)। প্রথম 9 -এর ১৮ হইতেছে রাবী আসিম 
রেহ.)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ নুসখায় ১.১1০)৩১ রহিয়াছে। আর কোন কোন নুসখায় 0১ 
০১ (তথা ০৯) শব্দ উহ্য করিয়া) রহিয়াছে। কাষী ইয়ায (রহ.) বলেন, আমাদের প্রায় সকল শায়খ ৬ সহ 0 
০১৩৯ রিওয়ায়ত করেন। আর ইহাই সহীহ। এই হিসাবে বাক্যটির মর্ম হইবে যে, আনাস (রাযিঃ)-এর ছেলে 
১ নেষর) বলেন, তাহার পিতা আনাস (রাধিঃ) এই অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য হাদীছের 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর ভাষ্যই। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪০৪) 

এ অথবা আশ্রয় দিল)। অর্থাৎ বিদ'আতকারীকে তাহার সহিত মিলাইয়া নিল এবং আশ্রয় দিল। কাবী 
ইয়াষ (রহ.) বলেন, বলা হয় /১ মদ্দবিহীন ও /১ মদ্দসহ -০১১-১ ও /১-০০০১ উভয় হইতে ব্যবহৃত হয়। 
কিন্তু «১১ হইতে মন্দবিহীন পঠন অধিক প্রসিদ্ধ ও অধিক সহীহ । আর ৬১০ হইতে মন্দসহ পঠন অধিক প্রসিদ্ধ 
ও অধিক সহীহ। “ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি বলি, কুরআন মজীদের দুই স্থানে অধিকতর 
শুদ্ধরূপে ইরশাদ হইয়াছে যেমন ০১৯) এর স্থলে 8০১ )1$)(3%২) ০65 (আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা 
যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম- সূরা কাহাফ ৬৩)। আর $১০০ এর স্থলে ইরশাদ হইয়াছে $%5১:4-255 
(এবং তাহাদেরকে টিলায় আশ্রয় দিয়াছিলাম- সূরা মু*মিনূন ৫০)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৪) 

₹$১% (বিদ"আত প্রবর্তনকারীকে ...)। কাষী ইয়ায রেহ.) বলেন, এই শব্দটি কেবল ১ বর্ণে যের দ্বারা 
পঠনে ৩১০৯ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বলেন, তবে ইমাম মাযরী রেহ.) বলেন, শব্দটির ১ বর্ণে যের এবং যবর 
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দ্বারা পঠনে বিদআতকারী (নতুনভাবে জঘন্য কর্ম উদ্ভাবনকারী)কে বুঝানো হইয়াছে। -(এ) 
9 জদি৩ ৫5৭1246৩5০(9১৩৬০১০৫০৮৯১০৬১০১৮১৪৪৩০ (৩২১৪) 
42555 935৫০১৩585 45249 2৬৮৮৯ ৮55 9৩ ৮১১৮০০৯৭১০৭ ২৯ 
০১৪4৬ ৬38৫5405455 
(৩২১৪) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) 
তিনি ... আসিম আল আহওয়াল (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাধিঃ)কে কিজ্ঞাসা করিলাম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মদীনাকে হারম ঘোষণা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যা, ইহা 


হারম। কাজেই এই স্থানের ঘাস তোলা যাইবে না। যেই ব্যক্তি ইহা করিবে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার 
ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। 


া রর 5 হত 585:2 ৪৮255105548 : রি ০5৩ 22০১০৪15266 ০ 
৩২৪১১৯৬৪৬৬০) ০৪৫%৪৬ ৩০৪৯৪০০৫৩১৩ (৩২১০) 


2$)৩৫25৯৮$58১3$09"0৬০১৮০০৯০৭৯৩৮৪৭৮০০৫ ৪১৩৪১০৪৪৬৬০ 

৮ ৯৩০৪-4০৪১৩৪৪৪৮৩০৬৯৪৪$৪১৩$ 

(৩২১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 

(রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

দু'আয় ইরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আপনি তাহাদের দাড়ি পাল্লায় (পরিমেয় বস্তুসমূহে) বরকত দান করুন। 

তাহাদের সা' (দ্বারা পরিমেয় বস্তুসমূহ)-এ বরকত দান করুন এবং তাহাদের মুদ্দ (ছারা পরিমেয় বস্তসমূহ)-এ 
বরকত দান করুন। 


পা 955 


১২১৪৬১৩-১5৩৩৫৪২০৪৬০৩১৫৬ ৬৪৪ দছ9 ৮১৮ ৬5505১০৮%৩5 (৩২১৬) 
4১১৬৮৪4৯55৩ 9১৩৬০৪৬৮ 6১৯)০৮ ৬০০০১৯৫৬৮৫0 ৪৩০ 
3৩৮845৩555৯ 25১-1558০১৭০০ 
(৩২১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (েহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও 
ইবরাহীম বিন সামী (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় ইরশাদ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি মন্কা মুকাররমায় যেই পরিমাণ বরকত দান 
করিয়াছেন, মদীনা তায়্যিবায় উহার দুই গুণ বরকত দান করুন। 
৯৮055৩৬৮554 গড ১৬555 8559১৫5৬0০5 (৩২১৭) 
৩১৬ 9৮৬৮১০০৪৪৩৬ ৪৬৪05285৮62) ০ ৩০৩৩৫ 
8০8$585585-53 23580৩4১591৬-৯85 85৬5 ৬০৩০৪০০৬০৩৩ 
"৯১১০৪০৪৩০৭৯ ৩৩ ৬1৩৮৬58৩৩০৬ ০৪৪০ 
2659-0649555255৩০০5 এস ৩৩০৩৪৬০5555) 26৬৮5৬2০৮8০ 
৮৪৩২58৩9০১৯) 8৯555358575 হু 0০55543524820819 
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মুসলিম ফর্মা -১৩-৫/২ 


৬৭ 





০55 234099-04-58205580553859) সঠএ ০০০৪ ৫55৩9৮85 
০22০১৪১5957 '3১০35৬৮৮৯০৩0০5545হ0 4 22 
.52 55 6588 15০088৯8৯-০৪১০6566545035505-1 লৈ রী 4-)8 

(৩২১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন 
আবু শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও আবু কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... ইবরাহীম তায়মী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার 
পিতা হইতে, তিনি বলেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাযিঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবায় বলিলেন, যেই 
ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের (আহলে বায়তগণের) কাছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (কুরআন মজীদ) ছাড়া 
যাহা আমরা তিলাওয়াত করি এবং এই সহীফা । রাবী বলেন, এ সহীফা যাহা তরবারীর খাপে ঝুলন্ত ছিল তাহা 
ছাড়া অন্য কিছু আছে, সে মিথ্যা বলে। এই সহীফায় উটের বয়স (তখা যাকাত ফরয হওয়া) এবং কিছু যখম 
(কিসাস)-এর বিধান লিখিত ছিল। ইহার মধ্যে আরও ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, মদীনা তায়্যিবার “আইর' ও “ছাওর' নামক পাহাড় ছয়ের মধ্যবর্তী স্থান হারম। সুতরাং এই স্থানে যেই 
ব্যক্তি কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করিবে কিংবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার, 
ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির কোন ফরয এবং নফল ইবাদত 
আল্লাহ তা'আলা কবৃল করিবেন না । মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তাদানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। তাহাদের 
নিয়স্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর । যেই ব্যক্তি অন্যের পিতার সহিত নিজ বংশ দাবী করে কিংবা 
স্বীয় (আযাদদাতা) মনিবের পরিবর্তে অন্য মনিবের সহিত বন্ধুতু করে, তাহার প্রতিও আল্লাহ তা'আলার, 
ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহার ফরয ও নফল কোন 
ইবাদতই কবুল করিবেন না, (রাবী বলেন) রাবী আবু বকর ও যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ £ £03(8 ৬: 
(তাহাদের নিয়নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তীও কার্যকর) পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারা উভয়ে ইহার 
পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্ত তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে 2১:-০ $$ ৬৯ ৪4 তোহার 
তরবারীর খাপে ঝুলন্ত) বাক্যটি নাই। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

(525৪ (যাহা কিছু আমরা তিলাওয়াত করি) অর্থাৎ ৬৯১৩ (ওহী হইতে)। যেমন কতক রিওয়ায়তে 
স্পষ্টরূপে অনুরূপ আছে -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০৫)। 

$28)৬0৯ (এই সহীফায়) অর্থাৎ 2+৯-1০৪১৯)। (লিখিত পাতা) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০৫) 

০১৫৩-৪$ (সে মিথ্যা বলে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ)-এর প্রদত্ত খুতবা যে, 
আমাদের কাছে কিতাবুল্লাহ ও এই সহীফা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা দ্বারা শিয়া ও রাফিযীদের ভ্রান্ত ধারণা 
খন্ডন হইয়া যায় এবং মিথ্যায় পর্যবসিত করিয়াছে তাহাদের সেই দাবী যাহা তাহারা করে যে, হযরত আলী 
(রাধিঃ)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ওসীয়্যত করিয়াছিলেন গোপন ইলম, দ্বীনী কানুন ও 
শরীয়তের বহু সূক্স বিষয় বলিয়াছিলেন। আলী (রাধিঃ)কে ওসী গণ্য করিয়াছিলেন এবং আহলে বায়তকে এমন 
কিছু বিষয়ের তা'লীম দিয়াছিলেন যাহা তাহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও জানানো হয় নাই। সারকথা ইহা দ্বারা 
ভালোভাবেই জানা গেল যে, তাহাদের ভ্রান্ত দাবী, ফাসিদ ধারণাসমূহের কেন ভিত্তি নাই। আর তাহাদের মনগড়া 
্রান্ত দাবীসমূহের খন্ডনে কেবল আলী (রাযিঃ)-এর এই কথাই যথেষ্ট । অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। -(4) 
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৬৮ কিতাবুল হজ্জ 

৮৩-৯ট৩2৬৪$১3 ৫৮০৪ (এই সহীফায় উটের বয়স এবং কিছু যখমের বিধান লিখিত ছিল)। 
সহীফায় কি লিখিত ছিল এই ব্যাপারে রিওয়ায়ত বিভিন্ন রহিয়াছে। কোন রিওয়ায়তে ১ ৪.) সম্পর্কে, কোন 
রিওয়ায়তে ১১১ (কয়েদী) সম্পর্কে, কোন রিওয়ায়তে 2৪১৮১1১০51১ (ফরয সদকা তথা যাকাত) সম্পর্কে 
এবং অন্যান্য আহকাম সম্পর্কে লিখিত ছিল। হাফিয ইবন হাজার (ররেহ.) এই সকল রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, 
একটি সহীফায় উপর্যুক্ত সকল বিষয় লিখা ছিল। তাই প্রত্যেক রাবী নিজেদের হিফয মুতাবিক রিওয়ায়ত 
করেয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৫) 

12754) ১১-০৬৬ মেদীনার “আইর' ও “ছাওর' নামক পাহাড়ত্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান হারম)। ১: শব্দটির € 
বর্ণে বর এবং এ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত । অন্য রিওয়ায়তে ১৪.» (আইর) ১ এর ওষনে বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহা মদীনার একটি পাহাড়। কাী ইয়ায (রহ.) বলেন, “আইর' মদীনার একটি পাহাড় হওয়ার ব্যাপারে কাহারও 
দ্বিমত নাই। কেননা, ইহা খুবই প্রসিদ্ধ। আরবীদের অনেক কবিতায় ইহার উল্লেখ আছে। এঁতিহাসিক আবূ 
উরায়দ বকরী (রহ.) ইহার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। অতঃপর বলেন, তবে মদীনাবাসীগণের কাছে 
মদীনায় “ছাওর' নামে কোন পাহাড়ের পরিচিতি ছিল না; বরং “ছাওর* হইতেছে মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তীতে 
অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ পাহাড় । আল্লামা মুহিববুত তাবারী (রহ.) “আল আহকাম' গ্রন্থে আবূ উবায়দ ও তাহার 
অনুরূপ মত পোষণকারীদের বক্তব্যের আলোচনা করে বলেন, আমাকে নির্ভরযোগ্য আলিম আবু মুহাম্মদ আবদুস 
সালাম আল-বাসরী (রহ.) জানান যে, উন্দ পাহাড়ের বরাবর উহার পার্থ পশ্চার্দিকে একটি ছোট পাহাড় 
আছে। ইহাকে “ছাওর' বলা হয়। তিনি আরও জানান যে, তিনি আরবের অভিজ্ঞ পরিভ্রমণকারীর কতিপয় দলের 
কাছে এই যমীন ও ইহাতে অবস্থিতি পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা পত্যেকেই বলিয়াছেন উক্ত 
পাহাড়টির নাম “ছাওর' । অতঃপর আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত “ছাওর' সহীহ। মদীনার 
“ছাঁওর' পাহাড়টি প্রসিদ্ধ না হওয়ার কারণে এবং উহার খোঁজ-খবর না নেওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ আলিমগণ ১৬) 
(০৮৯১1 ও ইহার সম্পর্কে অনবহিত রহিয়াছেন। আল্লামা আবু মুহাম্মদ আবদুস সালাম আল-বাসরী (রহ.) 
বলেন, ৭১১৯৪১৬৩৯১৬ (ইহা একটি গুরুতৃপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সংযোজন) । -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৫) 

£ ১31৮৪ ০: মুসলমানদের নিয়স্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপতীও কার্যকর)। অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক 
নিরাপত্তী দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন হউক কিংবা বেশী । উচ্চস্তরের হউক বা নিয়নস্তরের সকলেই সমান। আল্লামা 
তীবী (রহ.) বলেন, কোন মুসলমান যদি কোন কাফিরকে নিরাপত্তী দেয় তাহা হইলে সকল মুসলমানের 
নিরাপত্তায় আসিয়া যায়। কাহারও জন্য তাহাকে কষ্ট দেওয়া ও নিরাপত্তা ভঙ্গ করা হালাল নহে। শীরেহ নওয়াভী 
রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা ও গোলাম কর্তৃক নিরাপত্তা দেওয়াও সহীহ। আল্লাহ তা'আলা 
সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০৫, শরহে নওয়াভী ১৪৪৪২) 

)43১:০১) $1৬$ (যেই ব্যক্তি অন্যের পিতার সহিত নিজ বংশ দাবী করে)। অর্থাৎ নিজের জন্মদাতা 
পিতা ব্যতীত অন্য কাহারও সন্তান বলিয়া দাবী করা কিংবা যিনি তাহাকে আযাদ করিয়াছেন তাহাকে*১,এর প্রাপ্য 
না করিয়া অন্য কাহারও সহিত সম্পর্ক করা হারাম। কেননা, ইহাতে নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা রহিয়াছে। আর ইহার 
মাধ্যমে ৬ (িত্তরাধীকারী) ৮১১ (মুক্তিদাতার মালিকানা সত) ১৪৮ দিয়্যতের বোঝা বহনকারী) প্রভৃতি হকৃক 
ধ্বংস করা হয়। অধিকন্ত ইহাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও অবাধ্যতা রহিয়াছে । -শেরহে নওয়াতী ১৪৪৪২) 
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শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ৬৯ 





শিং রর ্‌ হত ০2 গ গু রর ৫ হি £ 5৫ 5 রা পা ৫৫০০ 
(৪9 ১০৯০৯৫৪৪৩১৩ ৮১৪১৬১৬১৯৩০ ৬৯৮০ ৬১৪১৯৪৪১৩$ (৩২১৮) 


93557255৩9৩ ৬354০ ৯১55-১5০30৩28195৩গিএ 
22508:০৯25৮৩55434-05 44556550550 58506551৯৯৬ 
ঠে৯ই$5- এটিই 85) ৪৪$ ০1৮৪ ৯৯৯এই এই5০1 ১৪5০১৮৪2৬02 
8০৮৮0725858 তি৫5 9255 

(৩২১৮) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা"দী 
(রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং আবু সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাহারা ... আ*মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে 
রাবী আবু কুরায়ব রেহ.) কর্তৃক আবু মুআবিয়া রেহ.) হইতে হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ 
রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে “যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের সহিত 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। কিয়ামতের 
দিন তাহার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল হইবে না।” এতদুভয় (রাবী আলী ও ওয়াকী) সূত্রে বর্ণিত 
হাদীছে “যেই ব্যক্তি নিজ পিতার পরিচয়ের পরিবর্তে অন্য পিতৃপরিচয়ের দাবী করে ।” বাক্যটি নাই। আর রাবী 


ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে “কিয়ামতের দিন কথাটির উল্লেখ নাই। 
25764206০ 86509৫53 ডি 6৯2৮2 89১৩25৯56৩5 (৩৯১৯) 


(৩২১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর 
কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আ'মাশ রেহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইবন মুসহির ও ওয়াকী রহ.)-এর বর্ণিত 
হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহাদের বর্ণনায় যে গোলাম নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্য মনিবের 
সহিত নিজেকে সম্পর্কিত করে এবং “তাহার প্রতি লা+নত'-এর উল্লেখ নাই। 


৩৩৬-০০৬০৪০৪৬০ 8৪৩১০৬০১০০৩ ইজ ৩০ (৩২২০) 
বেটে পা চু 5১52 টিবিনি 1212 € ১০28 তি ১০ ৬ বে 
21৩৩০০৮৪০৯০৩৩৭ ০১-৪০৪৮৪৬০০) ০৮১১০০১৭১৬০ ৪9১1৩৮০৬০৪৪ 
1 চাহি গা শি রি 5 ঠ রথ 2 ৪ ০০৫০ রি 5567 4-র্ত 5 লী 
,15১৮24505 2০৬05524542843 ০৪৩03 24294014544255৬৬4% 
(৩২২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবু 
শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ 
কুরআন-সুন্নীহর খেলাফ আচরণকারীকে আশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার, সকল 

ফিরিশতা ও মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিন তাহার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবৃল করা হইবে না। 

2% ৬ 2৫০ 5 % ৫ ০ 56 % 5 55 ৯: %12£5 ০০ 

ঠ৯5-891 40 ৬৯৪৩০১৯) 45৬০ ৮৮5)980982015১55৩৮5 (৩২২১ 
নি 1০১০1 ৬ £ 11 2 রা 2 শপ ০ গ%€ পপি গু পে 
০১৯৮১৪০45891555" হুএ 0224 85505 ৮0 ৯৩৩১ ০৯০১৬৪০৬৪০০ 
পিং % 05১০৭৮20052 8:০5 এনলিত 2425 52 
9284০১৪40৬0 2৫903 455554205555585 955৮৬ (৪-528০ 
1৯১356555৬-্5524 
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৭০ 





(৩২২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রাত রো হরর 
নযর বিন আবূ নযর (রহ.) তিনি ... আ*মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি 
কিয়ামতের দিন” কথাটি বলেন নাই । আর তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন, “মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তী 
দানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। তাহাদের নিয়স্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তীও কার্ষকর। তাই যেই 
ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তীকে লংঘন করিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এবং সকল ফিরিশতা ও 
মানুষের লা'নত ৷ আর কিয়ামতের দিন কবুল করা হইবে না তাহার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত। 


১৯৯০৬৯৬৬৯৬৬ এ 2৩৪ ১৩০৪০ ৪৮৪ 2৪৬০০ (৩২২২) 
4515৯256৩৩2১25৩2-৮০85১574৯0৩45554855৬88455৪৬5৬--া 
১20৮28০8৮১5 
(৩২২২) হাদীছ হমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলিতেন, আমি যদি মদীনায় হরিণ বিচরণ করিতে প্রত্যক্ষ 
করি তাহা হইলে উহাকে ভয় প্রদর্শন করিব না । (কেননা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করিয়াছেন, মাদার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হইল হারম তথা সম্মানিত স্থান। 


০৪০ 


৫5023 ঠ৩০১০ ১০০১৯5৪১৩৬৫৬৫০০০০৪০৫ 5৬০) ০৬$-5 (৩২২৩) 
০/০-০৫/৩৯০০০৩৩ 8%5০86 54454095১০০৬৪৩১6০৩৪5০ 2220৩৩০ ডা 
১8725৩25530 5৯) ৬35 558০252৯৩. 2১৩ ৮0০১৪১৬ 
১৮-৯2-১০10 3৩৮ 2৮৮৬5 
(৩২২৩) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন 
ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি ও ইবন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারমে পরিণত 
করিয়াছেন। আবৃ হুরায়রা (রাধিঃ) বলেন, আমি যদি মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশে কোন 
হরিণ প্রত্যক্ষ করি তাহা হইলে আমি উহাকে তাড়াইৰ না। আর তিনি মদীনার চার পার্থর বার মাইল পর্যন্ত 

এলাকা চারণভূমি হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। 
৩৬০ রি ৯৪০১৯৬০ ৮-৪১৩৬ ১০৬১৩ বি 


পর 


০০০০৩ ৩১: ১১০ 58৩53) £ 005 ারিনাান তিলে না 
56295 4555-৯৪5৪2৪৮৯ $)৪১1৩-55১৬3০৩৪৩৬০০১৮০৩০৩ 
৯৯০০৪ ৰ্ বি 14554১8558৮ 8৮৮৬৪৪৪ 2:4৯4১৪৮১১3)58599555486 9459 

১558)154৮৮-2544)55851 


(৩২২৪) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
রেহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম (পাকা) ফল প্রত্যক্ষ করিত তখন 
তাহারা উহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুবারক হাত দ্বারা গ্রহণ করিতেন তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করিতেন £ “হে 
আল্লাহ! আপনি আমাদের ফল-ফসলে বরকত দান করুন, আমাদের মদীনায় বরকত দান করুন। আমাদের সা' 
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৭১ 
(ছারা পরিমেয় বন্ত)-এ বরকত দান করুন এবং আমাদের মুদ্দ ছ্বোরা পরিমেয় বস্ত)-এ বরকত দান করুন। হে 
আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) আপনার বান্দা, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নবী। আর আমিও নিশ্চিত আপনার বান্দা ও 
নবী । তিনি মক্কা মুকাররমার জন্য আপনার সমীপে দু'আ করিয়াছেন। আমিও আপনার সমীপে মদীনা তায়্যিবার 
জন্য দু'আ করিতেছি- যেমন তিনি মক্কা মুকাররমার জন্য আপনার সমীপে দু'আ করিয়াছিলেন এবং আমি উহার 
সহিত অনুরূপ আরও কিছু ।” রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহার কোছে উপস্থিত) কোন এক শিশুকে ডাকিতেন 
এবং তাহাকে এই ফল দিয়া দিতেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৩49 9৫-5৬)$ আর আমিও নিশ্চিত আপনার বান্দা ও নবী)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজেও আল্লাহ তা'আলার ০৯১. (অন্তরঙ্গ বন্ধু) ছিলেন। যেমন তিনি ৯৪+৬.৪৮-* (আবু বকর সিদ্দীক 
(রাযিঃ)-এর নৈতিক গুণাবলী) সম্পর্কে ইরশাদ করেন £ ১১০৮৮4১৬০১০ (তোমাদের সঙ্গী (নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিত অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন) এই স্থলে (১:১০. 
(অন্তরঙ্গ বন্ধু) শব্দটি নিজের জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যকার আদরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করেন নাই। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৬) 

4554১8% ডেহার সহিত অনুরূপ আরও কিছু)। অর্থাৎ ১৯,১1১ ইহার অর্থ হইতেছে- ইবরাহীম 
(আঃ) যাহার জন্য দু'আ করিয়াছেন উহার ছিগুণ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৭) 

৯১14-59-25 22(৯:১42£ (অতঃপর তিনি তাহার কোন একটি শিশুকে ডাকিতেন এবং তাহাকে এই ফল 
দিয়া দিতেন)। কাষী ইয়ায (েহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কর্মের মধ্যে ছোটদের প্রতি 
বড়দের সদয় আচরণের বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে । আর ফলটি বিশেষভাবে শিশুকে প্রদানের উদ্দেশ্য হইতেছে 
তাহারাই সাধারণতঃ নতুন ফলের প্রতি অত্যধিক প্রত্যাশিত থাকে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪) 
৬০০৬০৩১০৪০৬ ৬০০৬৪৬১৪-০৩-০৩ জপ * 2৫8০৮৩৩০ ১০ (৩২২৫) 
৯০$3)5280" ৫১825৮০0%5 ৪৮৩৬-১০০৭৭৬৮৪০৩১১$৪৮০১৯৬০গ৯ 

.003৯0192846৩555192৯542 "2৫56-584509৮৪3905459০8395%০ 

(৩২২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
মৌসুমের প্রথম ফল (বরকতের জন্য) দেওয়া হইত। তখন তিনি (ফলটি মুবারক হাতে নিয়া) দু'আ করিতেন $ 
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মদীনায়, আমাদের ফল-ফসলে, আমাদের মুদ্দ-এ ও আমাদের সা'-এ বরকত দান 
করুন, বরকতের সহিত বরকত দান করুন।” (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি ফলটি তাহার কাছে উপস্থিতিদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট শিশুটিকে দিয়া দিতেন। 

এ নিন 957 


৬৪১০৯ রি 22-5০৯৮5)85৮৫ (৩২২৬) 
নিনজা গা রি 3356855৯509 $0448 3১42055১০০৪ ৬৩০এ 
১০৪ ১০৮৩৩, ৯৪৯5৩) ৬৯৩ ১১০৩০৭০৪০ 


.920৩৮ 5 &৪৩৩৩৩৬এ৪ 9৩৩ 2৬585365৩54 24. 
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৭২. 
9৮$-৫5১%৮5885৮548805 ১05 ডা 3৪০৮১০০০৭১০ 
9০3৬০৩4৮০৫৫ ১৯88৩) দা ৬4০৪৩0৪৮5১5 ভিসা, 
৩০০৮০১৯০৪৪৪৪৪৪৩৪) 6) 9৩5 2৯08০৬৬3৮25 
0৮১:১-৮৮৪১৬-্3525-853৩44৩008908) ৩০8 ৬59)5 
535880৩৬৮০৪০১১৪৪$৩3০১০০ট৩৪১৪৩৪১০১০১)৪ ৪৩৬ 
$21880055১4980533৩8805455558400৮59958558% 35০১ 
9০০০০৬৫০০৬৪৮০১) ৩535৩889১55 ৪৮350359৫55 সি 
০১১০০১55250 ভ850095৩ ০05) ৮৬৬১ 0358 29)15৩558- 

(৩২২৬) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাম্মাদ বিন ইসমাঈল 
বিন উলাইয়্যা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ মাওলা আল-মাহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তাহারা মদীনায় দুঃখ- 
কষ্টে সমাবৃত্ত হন। তাই তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর কাছে হাধির হইয়া তাহাকে বলিলেন, আমার 
পরিবার-পরিজনের সংখ্যা অনেক আর আমরা এই স্থানে দুঃখ-কষ্টে পতিত হইয়াছি। ফলে আমি আমার পরিবার- 
পরিজনকে নিয়া কোন শস্য-শ্যামল এলাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়াছি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাষিঃ) 
বলিলেন, তুমি ইহা করিও না; বরং মদীনাকে আকড়াইয়া থাক। কেননা, একদা আমরা নবী করীম সান্নাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাহির হইলাম । আমার মনে হয় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এবং উসফান পর্যন্ত 
পৌছিলাম। তথায় তিনি কয়েক রাত্রি অবস্থান করিলেন। তখন লোকেরা বলিল, আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমরা 
এই স্থানে অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছি। অথচ আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের পিছনে রহিয়াছে এবং আমরা 
তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত নহি। এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
পৌছিলে তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা কী, তোমাদের এইসকল কথা আমার কাছে পৌছিয়াছে? (রাবী বলেন) আবু 
সাঈদ খুদরী (রাধিঃ) কথাটি কিভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন উহা আমার হুবহু স্মরণ নাই। সেই সত্তার নামে কসম 
কিংবা সেই সত্তার কসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ । আমি অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিয়াছি কিংবা যদি তোমরা 
চাও- (রাবী বলেন) আবূ সাঈদ খুদরী রোযিঃ) কোন বাক্যটি বলিয়াছেন উহা আমার সঠিক স্মরণ নাই। তবে 
আমি নিশ্চিত আমার উন্ত্রীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিব এবং মদীনায় পৌছা পর্যন্ত উহার একটি গিঠও 
খুলিব না (তথা যাত্রা বিরতি করিব না; বরং তাড়াতাড়ি মদীনায় পৌছিব)। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন £ 

“ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা মুকাররমাকে হারম-এ বাস্তবায়ন করিয়াছেন এবং উহাকে 
সম্মানিত করিয়াছেন। আর আমি মদীনা তায়্যিবাকে হারম-এ পরিণত করিলাম- যাহা দুই পাহাড় (আইর ও 
ছাওর)-এর মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। সুতরাং এই স্থানে রক্তপাত করা যাইবে না, এই স্থানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত 
বহন করা যাইবে না এবং জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত গাছ-পালার পাতাও পাড়া 
যাইবে না । ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের মদীনায় বরকত দান করুন, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা" (দ্বারা 
পরিমেয় বন্ত)-এ বরকত দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বস্ত)-এ বরকত দান 
করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই শহরে বরকত দান করুন, ইয়া আল্লাহ! বরকতের সহিত আরও দুই 
বরকত দান করুন। সেই সত্তার কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! মদীনার এমন কোন প্রবেশ পথ কিংবা 
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৭৩ 
গিরিপথ নাই যেইখানে তোমাদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দুই জন করিয়া ফিরিশতা পাহারায় নিয়োজিত নাই । 
পুনরায় তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ইরশীদ করিলেন, “তোমরা রওয়ানা হও ।” সুতরাং আমরা রওয়ানা হইলাম 
এবং মদীনায় পৌছিলাম। সেই সত্তার কসম, যাহার নামে আমরা কসম করি কিংবা যীহার নামে কসম করা হয়- 
ইহা রাবী হাম্মাদ (রহ.)-এর সন্দেহ। আমরা মদীনায় প্রবেশ করিয়া বাহনের হাওদা তখনও খুলি নাই 
এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ বিন গাতফান সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে অথচ 
ইতোপূর্বে এইরূপ কিছু করার তাহাদের দুঃসাহস হয় নাই। রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 
সত্যে প্রমাণিত হইল যে, আমাদের অনুপস্থিতির সময়ে ফিরিশতা পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন)। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ 

/1০৯১১০১52) (কোন শস্য শ্যামল এলাকায় স্থানান্তরের ইচ্ছা করিয়াছি)। অভিধানবিদগণ বলেন, ৮৯১ 
শব্দটির ০ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ₹৮০১১১৮৪:) ৯১1০৯১১৯৯ (প্রেস্তরময় শস্য-শ্যামল ভূমি, তথা কৃষি যমীন)। 
ইহার বহুবচন ৬) ব্যবহৃত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৭) 

৬৮4/৮৫৩৪$)$ (আর আমাদের পরিবার-পরিজন পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে)। ৫৯:এ-$ শব্দটির ৫ বর্ণে 
পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ তাহাদের কাছে কোন পুরুষ নাই এবং কোন রক্ষাকারীও নাই। -€এ) 

2০5০৩ (যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত)। _)(.) শব্দটির * -এর পরে ৯১-৯ বর্ণ এবং 3 
বর্ণে যের ছারা পঠিত। ইহার অর্থ ):%। (পাহাড়) । আর কেহ বলেন, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সন্কীর্ণ পথ (গিরি 
সঙ্কট, প্রণালী, (71) এই স্থানে প্রথম অর্থই সঠিক। ইহার অর্থ হইতেছে, যাহা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীতে 
অবস্থিত। যেমন আনাস (রাষি.) বর্ণিত ৩২১১নং হাদীছে দিয়াছে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০৭) 

৬৯১১) (তবে জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য হিসাবে ...)। ৮৯): শব্দের ] বর্ণে হরকতসহ কিংবা সাকিনসহ 
পঠিত। “নিহায়া গ্রন্থে আছে এ বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে ১১০ (ক্রিয়ামূল) ৮৪১০৬) ০ এবং এ বর্ণে যবর ছারা 
পঠনে অর্থ গবাদি পশুর শুকনা খাদ্য, ভুমুর-গাছ, যব প্রভৃতি। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পশুর খাদ্য হিসাবে 
গাছের পাতা পাড়া জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৭) 

৩$০১5৩8258১4)1645 মমেদীনার এমন কোন প্রবেশ পথ বা গিরিসঙ্কট নাই ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) 
বলেন, ইহা ছারা মদীনা তায়্যিবার ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
করিয়াছে। অভিধানবিদগণ বলেন, ০৯ শব্দটির ০১ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত 
ফীক, গিরিপথ। আল্লামা ইবনুস সাকীত (রহ.) বলেন, উহা হইতেছে পাহাড়ের মধ্য দিয়া রাস্তা। আর ৬৪ 
শব্দটির ০ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। তবে কাষী ইয়া রেহ.) হইতে পেশ ছ্বারা পঠনও বর্ণিত আছে। ইহা 
৬০৯ -এর অনুরূপই । আর কেহ বলেন, ইহা হইতেছে পাহাড়ি রাস্তা । আল্লামা আখকাশ (রহ.) বলেন ৪১ 
2-»২১০১' হইতেছে মদীনার রাস্তাসমূহ এবং উহার প্রশস্ত গিরিপথ, সন্কীর্ণ উপত্যকাসমূহ। -€ফত: মুল: ৩৪৪০৭) 

৮৪ ১5৩8৮ 4৮855 (অথচ ইতোপূর্বে এইরূপ কিছু করার দুঃসাহস তাহাদের হয় নাই)। শীরেহ 
নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বাক্যের মর্ম হইতেছে, তাহাদের অনুপস্থিতিতে মদীনা তায়্যিবা সংরক্ষিত ছিল, 
ফিরিশতাগণ পাহারায় ছিলেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোপূর্বে তাহাদেরকে 
জানাইয়াছিলেন। ফলে তাহারা মদীনায় পৌছিবার পূর্বে নিরিহ পরিবার-পরিজনের উপর কেহ আক্রমণ করিতে 
সক্ষম হয় নাই; বরং আমরা যখন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মদীনায় পৌছিলাম তখনই বনূ আবদুল্লাহ বিন 
গাতফান গ্রোত্রের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিত হামলা করিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৭) 
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৬৮০৬৫8৬৫7৬2 4৬১ ০৯৮৬৩ ৮০৯৪১ ৫০5 (৩২২৭) 
০৭১০৯০১০এ৯৫৯:১৪০০১০ট১০৪৮৪৪৬৪৩১৪০ট ৫৯৯৪ 
১58৫৫552451 542া১০০০৯৬৩৩১৩৪৪) ৫৬ ৮১০১ 
(৩২২৭) হাদীছ ছমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব 
(রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দু'আয় বলেন $ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা' ও মুদ্দ (্বোরা পরিমেয় বন্ত)-এ বরকত দান করুন এবং 
বরকতের সহিত দুই (গুণ) বরকত দান করুন। 
৪৩০৪৮ ৫৮০ ৪০৯১১590৩20 225598185365%10555 (৩২২৮) 
১৯৯৫০৪৩২৪৩৮ ৩৪৬ ঈ৬৪ ০2৩825০৮৮৬৪ ৯০৩৯৬০০9৮25 5৩৬৬০) 
40৯১৪ 
(৩২২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন 
আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবু কাছীর হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


৬. 5 ০তিউ ৮ পা (এ পা নে ০:2০:1857 শর্ত ০ পা 92:4৪ 66 ৮ 
৫১৪১১৪৯০৬৪৩ ১৪৪০৪১৬৪০০৯ 0৪৩৩ উকি ০১৬০৪ (৩২২৯) 
865০১-5920)৬552-5940 05৪ ১8০১৬০৩২৪৮০ ০৬০৬১৩১তগ৬% 
৬-০০৩))১55825৩৬.০25459 -595১০)৬85৬১০৪১৯৯৩(৪০5০১৬ 


ঠ৩৯৪৭০৩-০১)৮:৪৪৩৪ ৮৩০ পিক 6৮82৮১১৭৪৩৭ এ৮৪১৭৯০ 
৮০৪০৬ )24০52৩85 
(৩২২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ মাওলা মাহরী হইতে বর্ণিত যে, তিনি আল-হাররা (যুদ্ধ)-এর রাব্রিগুলিতে আবু 
সাঈদ খুদরী (রািঃ)-এর নিকট আসিলেন এবং মদীনা হইতে বসতি স্থানান্তর করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার 
পরামর্শ চাহিলেন। তিনি তীহার কাছে মদীনার দ্রব্য-মূল্যের উর্ধগতি ও নিজের বৃহৎ পরিবার-পরিজনের অভিযোগ 
করিলেন। তিনি তাহাকে আরও জানাইলেন যে, তিনি মদীনা ক্লান্তি ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ধৈর্যধারণ করিতে 
পারিতেছি না । হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার জন্য পরিতাপ, আমি 
তোমাকে মদীনা ত্যাগের পরামর্শ দিতে পারি না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
অবশ্যই তাহার জন্য শীফা"আত করিব কিংবা (ইরশাদ করিয়াছেন) সাক্ষী হইব, যদি সে মুসলমান হইয়া থাকে। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

8$৮চ$)৮ (আল-হাররা (যুদ্ধ)-এর রাব্রিগুলিতে ...)। আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, মদীনার 'হাররা' 
নামক স্থানে । ৬৮০ শ্বীস্টাব্দ মুতাবিক হিজরী ৬১ সনে মুহররম মাসে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসায়ন রোযিঃ) 
শাহাদাতের পর গোটা মুসলিম জাহানে বিশেষতঃ মক্কা ও মদীনা পবিত্র নগরীদ্ধয়ে গণঅসন্তোষ দেখা দেয় এবং 
উহা বিদ্রোহের রূপ নেয়। তখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাধিঃ) এবং হিজাযবাসীগণের অধিকাংশ মুআবিয়া 
(রাযিঃ)-এর পুত্র ইয়াধীদের হাতে বায়'আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ইহা দমনের লক্ষ্যে উমাইয়্যা সেনাপতি 
মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্ সিরিয়া হইতে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। ৬৮৩ খ্বীস্টাব্দের ২৬ আগষ্ট 'হাররা' নামক 
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স্থানে এই বাহিনীর সহিত মদীনাবাসীগণের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং মদীনাবাসীগণ পরাজিত হন। এই যুদ্ধে বহু 
মুহাজির ও আনসার সাহাবী শহীদ হন এবং বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত সিরীয় বাহিনী তিন দিন ধরে মদীনার পবিত্র 
নগরী লুগ্ঠণ করে। অতঃপর তাহারা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এইখানে আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর 
দৌহিত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) ইতোমধ্যে নিজেকে খলীফা হিসাবে ঘোষণা করেন। পথিমধ্যে 
সেনাপতি মুসলিমের মৃত্যু হইলে হুসায়ন বিন নুমায়র সিরীয় বাহিনীর দায়িতৃ গ্রহণ করে। তাহারা ৬৮৩ স্বীস্টাব্দের 
২৪শে সেপ্টেম্বর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রোধিঃ)সহ মক্কী নগরী অবরোধ করে এবং পাহাড়ের উপর হইতে পাথর 
নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহ তাআলার ঘর পবিত্র কাবার উপর পাথর বর্ষণ করে এবং অগ্নিসংযোগ করে, 
দেয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ছাদ ধ্বংস করার মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেন। এমতাবস্থায় ইয়াধীদের মৃত্যুর 
সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে সিরীয় বাহিনী অবরোধ তুলিয়া দামেশকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন 
যুবায়র (রাযিঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুগ পর্যন্ত মক্কার খলীফা হিসাবে ছিলেন এবং কা'বা ঘরের পুনঞ্নির্মীণ 
করেন। অতঃপর ৬৯২ শ্বীস্টাব্দে আরফাতের যুদ্ধে হাজ্জাজ বাহিনীর হাতে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) শহীদ 
হন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৮ ও অন্যান্য) 

৪৯ দশটা ঠ889৮$ ৪5 (মদীনা হইতে বসতি স্থানান্তর করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ চাহিলেন)। 
আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, ১4) শব্দটির ৫ বর্ণে যবর এবং মাদ্দসহ পঠনে অর্থ একস্থান হইতে অন্যস্থানে 
চলিয়া যাওয়া, দেশ ত্যাগ করা। আর € বর্ণে যের এবং মাদ্দসহ পঠনে তলোয়ার পরিষ্কার করা, নববধূকে মসৃণ 
করা। আর [বর্ণে যবর এবং মাদ্দবিহীন পঠনে অর্থ ললাট উজ্জ্বল করা । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪০৮) 


০০8৯৫ ৩8645 255530259 (৩২৩০) 
কান ৮ ৮ না 
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$৫৫১৮-৯5৪৪ 89৬. 2০2০৮ 2% টিনা তি তা ১৫৮, 
.৫35225 65১2৩244425219058৩0- ১3৫5৬09৩ 
(৩২৩০) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন আবু সাঈদ 
খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা আবু সাঈদ খুদরী (রাধিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন £ মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারম- 
এ পরিণত করিয়াছি, যেমন ইবরাহীম (আঃ) মন্কা মুকাররমাকে হারম হিসাবে বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন। রাবী 
(আবদুর রহমান) বলেন, অতঃপর আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) নিয়া নিতেন আর রাবী আবু বকর রেহ.) বলেন, 
৪পর উহাকে ছাড়িয়া দিতেন। 
১৪-৩১৮৬৪৩৫৯৬৪ ১৪০০৩৬১০৬৩৪ 2555988৬259 ৩১৪ (৩২৩১) 
৮653 /)"6525১0৩)৯১9৮১১০০৭১ ৬০৪১৭৮০০৬৪৮ ৩ ৮০১৪০০ 
ডিক পভ ভি ব্জ্জ্ বদ 
আবূ শায়বা রেহ.) তিনি ... সাহল বিন হুনায়ফ (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হাত মদীনার দিকে ঝুঁকাইয়া ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই ইহা (মদীনা) হারম এবং 
নিরাপদ স্থান। 
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পঠিশা 


হাহ? £ শক্ত 2 ্ 2 ৮8৫5 ৪5 পনর ৪52 5১:27 90285 ০৪ 
৬১৬০--৯৫৯এ১৪ ০৯-2৩৯৫৯ ৪৩৮৪৬ ০৯2 ১২১০০৯ ৯৬৮৪ (৩২৩২) 
১.5 2৫৫4 :৮-9০: 2 ০০ 20৫2০ 21:০8:22 ৯7:27:52 
2-০১০৭-১৩+৮৪১০৯5০ 95 08 9৯8 ভি িভাও ১5৯% ৬ ৩ ৪5১5 22১0৯ 
১৪০৪5 ৩৪58 জলি উর্র ৯ উশ্) ০৮৪8১16৬০৬5 ৮১০৪ 
১ 2ল্টা )৩৭৯৮৩১৩৪৬৯৬৩১০০৩১ত৪ 


(৩২৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন 
আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশী সিদ্দীকা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আসিলাম তখন 
প্লেগ জাতীয় মহামারী ছিল। আবূ বকর ও বিলাল (রাধিঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন তাহার সাহাবীগণের অসুস্থতা দেখিলেন তখন তিনি দু'আ করিলেন, “ইয়া আল্লাহ! আপনি 
মদীনাকে আমাদের জন্য প্রিয় স্থান করুন যেমন মক্কী মুকাররমাকে প্রিয় স্থান করিয়াছেন। কিংবা আরও অধিক, 
ইহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন, আমাদের জন্য এই স্থানে সা” ও মুদ্দ (দ্বারা পরিমেয় বন্ত)-এ বরকত দান 
করুন এবং এখানকার জবরকে (ইয়াহুদীদের বসতি) জুহফার দিকে সরাইয়া দিন।” 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ £ 

£0০9655 তেখন তথায় প্রেগ জাতীয় মহামারী ছিল)। £৫১+ শব্দ »৯১১.,₹১-১ সহ পঠনে অর্থাৎ প১০১ 
(প্লেগ তথা ইদুরের মাধ্যমে ছড়ায় এমন এক প্রকার সংক্রামক মারাত্মক রোগ ও তজ্জনিত মড়ক বা মহামারী)। 
কতক বিশেষজ্ঞ ইহাকে ১৯-৬৬ (মহামারী)-এর উপর প্রয়োগ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৮) 

৪০-৯+5 (ইহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন) অর্থাৎ আপনি মদীনার হাওয়া ও পানি (জলবায়)কে 
বিশুদ্ধ করিয়া দিন। 

2$৮০9)৩- ৯৮5 (এবং এইখানকার জ্রকে জুহফার দিক সরাইয়া দিন)। আল্লামা মাযরী (রহ.) 
বলেন, তখনকার সময়ে জুহফার অধিবাসীরা কাফির ছিল। কাষী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা কয়েকটি 
মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় ৪ (ক) মুসলমানদের জন্য দু'আ করা জায়িয। (খ) কাফিরদের ধ্বংসের জন্য বদ-দু'আ করা 
বৈধ । (গ) কতক মু*তাধিলাদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। কেননা, তাহারা বলে দু'আয় কোন ফায়দা নাই; বরং 
তাকদীরে যাহী আছে তাহাই হইবে । আর মতাসাওয়াফা সম্প্রদায়ের অভিমতও খন্ডন হইয়া যায়। কেননা, 
তাহারা বলে, দু'আ তাওয়াক্ুলকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে দু'আ 
ইবাদত। তাকদীরের ভিত্তিতে দু'আ কবুল করা হয় (বিস্তারিত আকীদার কিতাবে দ্রষ্টব্য)। 

এই হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বড় মু'জিযা। তখনকার সময়ে জুহফায় জুর 
ও মহামারী লাগিয়াই থাকিত। বর্তমানেও জুহফার পানি যেই ব্যক্তিই পান করে সে-ই জুরে আক্রান্ত হয়। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪০৯) 

8867-2৬-০৯ ৩৪০ ৬৩ ই সাড৬৫জ 3233) 
১৮৮৮০০৯৩০৩১ 

(৩২৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কুরায়ব 

(রহ.) তিনি ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 
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১৪০৩৩5৪৮১১৩) ৯৯০2 255401৩8১৬৯৯০৩৩ 
অনুচ্ছেদ ৪ মদীনায় বসবাসে উৎসাহ প্রদান এবং এই স্থানের দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতে ধৈর্য ধারণে 
ফযীলত-এর বিবরণ 
26৮9৭০৮৬৫৯৮৬০১৬৫০৯৪০৬ ৬১৮১১৯৪১৪৪৩ (8২৩81 
১৪299৬-১০৬ 1৫১5৯০১০০০৭ ৪৪৯৫৯০৪৬০৮৪৩ +১৬:9০৪৩ড৩ 
১2 ৯02550০453৩5585৩-৫ 
(৩২৩৪) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহু.) 
তিনি ... ইবন উমর রোধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ 
করিয়াছি ঃ যেই ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্টের উপর ধের্য ধারণ করিবে আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাহার জন্য 
শাফা'আত করিব কিংবা তাহার পক্ষে সাক্ষী হইব। 
৬০৪০915৮23598০১59৩৯৩৪৯১৬৫০৩০৪৩৩ জু এ ১3৬%০৬১০ (৩২৩৫) 
5-১4$৮৮ ০৫২55:30৩৯55909450৯00৩6৬ ৫865506৩ পর ১৯ 
০৯৮৪১৩০০৩৩৬, ৫৩-595 ১৪952৯5৪০৩১ ৪) ৩০৬১%৩ 
৩৫০ )১৫৬55555৭ ১০ ৯১2০4৯52 ৯৮-১৪০এ০ ৩০৫৫৯০৬৮০৩৪ 
১12৪7255958 210854 
(৩২৩৫) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... যুবায়র আযাদকৃত গোলাম ইউহান্নিস হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফিৎনার সময় আবদুল্লাহ বিন 
উমর (রোধিঃ)-এর কাছে বসা ছিলেন। তাহাকে তাহার এক আযাদকৃত বাঁদী সালাম দিয়া আরঘ করিল, হে আবু 
আবদুর রহমান! আমি (মদীনা হইতে) বাহির হইয়া (অন্যত্র) চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের উপর 
কঠিন সময় অতিবাহিত হইতেছে। আবদুল্লাহ (রাধিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, বোকা মেয়ে, এই 
স্থানেই বসবাস কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি 8 যেই 
ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতে ধের্য ধারণ করিবে আমি কিয়ামতের দিবসে তাহার (নাজাতের) পক্ষে 
সাক্ষ্য দিব কিংবা তাহার জন্য সুপারিশকারী হইব । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
£৬-$$১-হ৪ (বোকা মেয়ে, এই স্থানেই অবস্থান কর)। £/-$ শব্দটির এ বর্ণে যবর, আর € বর্ণে যের-এর 
উপর ৬* রূপে পঠিত । অভিধানবিদগণ বলেন, বলা হয় ?৬-১৮১ ৷ (বোকা মহিলা) এবং ₹£১১-৯১ (নির্বোধ 
লোক)। আর 7) শব্দটির ০ বর্ণে পেশ এ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে »_£+) (হীন, নীচ, ইতর, ছোট লোক, নিকৃষ্ট, 
দুষ্ট, কৃপণ), ১৮ (ক্রোতদাস, গোলাম, উপাসক, সেবক), ৬+৯ (নির্বোধ, হাবা, গবা, হাবলা, গবেট, বোকা, যে 
অপরের কথা বুঝিতে পারে না) এবং ১১৯০) (ছোট, কনিষ্ঠ, হেয়, নগণ্য, সামান্য)-এর উপর প্রয়োগ হয় । হযরত 
আবদুল্লাহ বিন উমর (রাধিঃ) তাহার আযাদকৃত বাঁদির ইচ্ছাকে অস্বীকৃতি জানানোর উদ্দেশ্যে এইভাবে সম্বোধন 
করিয়াছেন। 
উলামায়ে ইযাম (রহ.) বলেন, অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ এবং এই অনুচ্ছেদের পূর্বের ও পরের উল্লিখিত 
হাদীছসমূহ দ্বারা মদীনায় তায়্যিবা বসবাস করার এবং এইখানে দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে দিনাতিপাত করার 
উপর ধৈর্য ধারণের ফযীলত প্রমাণিত হয় । আর এই ফযীলত সর্বদার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে । 
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অন্ধ মুকাররমা ও মদীনা তাম্যিবার সারিধ্যে অবসানের ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। ইমাম 
আবু হানীফা ও এক জামাআত আলিম বলেন, মক্কা মুকাররমার সানিধ্যে তথা প্রতিবেশিতে থাকা মাকরূহ । ইমাম 
আহমদ বিন হাম্বল ও অপর এক জামাআত আলিম বলেন, মক্কা মুকাররমার প্রতিবেশিতে থাকা মাকরূহ নহে; 
বরং মুস্তাহাব। তবে যাহারা মাকরুহ মনে করেন তাহারা বিভিন্ন কারণে মাকরুহ মনে করেন ঃ ইহার একটি 
হইতেছে যে, বিরক্তি ও অস্বস্তির ভয়, ঘনিষ্ঠতার কারণে সম্মান প্রদর্শনে ঘাটতি, গুনাহে সমাবৃতের আশংকা। 
কেননা, মক্কা মুকাররমায় গুনাহ করা অন্যান্য স্থানে গুনাহ করা হইতে অধিক জঘন্য যেমন এই স্থানে কৃত 
নেককর্ম অন্যান্য স্থানেকৃত নেককর্ম হইতে অধিক ছাওয়াব পাওয়া যায়। 

ইমাম আহমদ বিন হান্বল প্রমুখের মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলীল হইতেছে যে, অন্য স্থানের তুলনায় মন্কা 
মুকাররমায় নেককর্ম অধিক লাভ হয়। নামায এবং পৃণ্য কর্মে অনেক গুণে বেশী ছাওয়াব পাওয়া যায় । হ্যা, তবে 
সেই ব্যক্তির জন্য মন্কা মুকাররমার সান্নিধ্যে থাকা মুস্তাহাব যাহার প্রবল ধারণা আছে যে, সে উল্লিখিত নিষিদ্ধ 
কর্মে সমাবৃত হইবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফিতহুল মুলহিম ৩৪৪০৯) 
১০০৫৫ ৬৪1 0৬৪০০ 2০2) 005 930$৪50৬৫ উ১৩৩৮$৬০ (৩২৩৬) 
42৫১ ং ৩১০৯-১০০০এ৭৬৪৯৩৯০৬-৮০৩ -০৪২৭০১২০৬৪৩০০৫৪ 

8১ঠ 052, "চ50-252৩855৩8545৩4 65598 

(৩২৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন রাফি' (রহ.) 
তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি $ হেই ব্যক্তি ইহা মেদীনা)-এর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে সবর করে আমি 
কিয়ামতের দিবসে তাহার পক্ষে সাক্ষী হইব কিংবা তাহার শীফা*আতকারী হইব। ১ (ইহা) অর্থাৎ “মদীনা? । 


৬৪ ২৫৭৪৩-১৬০৩০১ রক এও 87555 ০৯5৩ 22$65.9 (৩২৩৭) 
৮৮22৯ '৩৬৯০১০৮০২৭০০৪৭৩৮০৩ড৪ :৮১৩৬5৪০৪০০৮59০৯৮5৬৮৯-টা 
1৩855, 22585454 প৬০৫5$3582-া তাও ৫০ 
(৩২৩৭) হাদীছ হইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
আইয়ুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ আমার উম্মতের মধ্যে যেই ব্যক্তি মদীনা তায়্যিবার দুঃখ-কষ্ট ও 
বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করিবে, কিয়ামতের দিন আমি তাহার পক্ষে শীফাআতকারী হইব কিংবা (রাবী বলেন) 
তাহার পক্ষে সাক্ষী হইব। 
১০2 2৮০ 2০45০৯৪০9০5 ০১/৬৫৬৪ ৬৬৫০৩-০০ 31$৩০০5 (৩২৩৮) 
১০১১১, ৯১-১০৪১০৭১০০১৫১৯১৭ড 4৯£5$5255 ৩ ৬৮০৫৯৫5 চ1$509) 
(৩২৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর 
(রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ ইরশীদ করিয়াছেন। 
টা 8০০৯ ৩-০৩৯৩৮০৩৯০৬২৩৯০০৩ রা বা 


পাতা পাতা তা 


নি রি 
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৭৯ 
(৩২৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন ঈসা 
(রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন ঃ যেই ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্টের উপর ধের্য ধারণ করিবে .... উক্ত রূপ রিওয়ায়ত করেন। 
(82) 0৩৫০5০১৯৬০৩৯:১ ৩০৯১০ সু৬৪৩৩ 


পা হি 


অনুচ্ছেদ ৪ মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশ হইতে মদীনা সংরক্ষিত-এর বিবরণ 


9০ 825০4৯১:০৬৯৯হ৯9৩৩৫ ৩8৩ ৬৫৫২৩ ৩$৫০ (৩২৪০) 
,10৩8১35৬৯১ ০০ 4৫335 ৯ 30০৮০০০৪১৩৭১৪০০৪১৯০ 
(৩২৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন £ মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফিরিশতাগণ প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ফলে মহামারী ও দাজ্জাল মদীনায় 
প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
৯9355580০৪৩ উকিত 63 585 ০৯ ০5 (৩২৪১ 
ষ্ ১৯055 ৩2দশঠ 9" ৬৯১১০০৩৭০১০৪৮৯০০$ ৪২০১৪৪৩০৪৬৪ ক৩া 
(৩২৪১) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
আইয়ুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন ঃ মাসীহ (দাজ্জাল) মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসিয়া উহুদ 
পাহাড়ের পশ্চাতে অবতরণ করিবে এবং ফিরিশতাগণ তাহার মুখমন্ডল সিরিয়ার দিকে ফিরাইয়া দিবে এবং তথায় 
সে হেষরত ঈসা (আ.) কর্তৃক হত্যা হইয়া) ধ্বংস হইবে। 


242৮১০৬৬০৩১ 43529 তও 
অনুচ্ছেদ £ মদীনা নিজ হইতে সকল মন্দ বিতাড়ন করিবে এবং মদীনার অপর নাম “তাবা' ও 
“তায়্যিবা'-এর বিবরণ 
১৪০৪৩৯৪১০৩৯ 6৯759) 852-১২১৮0৫৪৬৩৬৩ ১৮৪০3৪25506 (৩২৪২) 
452১8545202 45)৯৯১385045369৬৮৮১০৪০৭১৫০০৪১৫৯১০৪ ৪০০১০ 
₹১2255১-2০৮৫5৩০৯:০215 5054 5055-85555) 08155524085 
৬2১5৯ 9৬ 28১০7) 435৩৮528০0৯) ₹০852562488 
1১৪১০) ৬৪৮৫0৬8২5৮৫ 08 8৪১0 5855885858 
(৩২৪২) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
(রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন £ মদীনার লোকদের উপর এমন এক যুগ আসিবে যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় চাচাতো ভাইকে এবং আত্মীয়- 
স্বজনকে ডাকিয়া আহ্বান করিবে, চল আমরা শস্য-শ্যামলে প্রাচুর্য কোন এলাকায় বসতি স্থাপন করি, আমরা 
সমৃদ্ধ কোন স্থানে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করি। অথচ মদীনাই তাহাদের জন্য উত্তম যদি তাহারা জানিত। সেই মহান 
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৮০ 
সম্ভার কসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি কোন ব্যভি মদীনাকে অপছন্দ করিয়া চলিয়া যায় তাহা 
হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন। সাবধান! মদীনা হইতেছে 
(কামারের) হাপর সাদৃশ্য, যাহা নিজের মধ্য হইতে নিকৃষ্ট মেয়লা) জিনিস দূর করিয়া দেয়। কিয়ামত সংঘটিত 
হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মদীনা উহার বক্ষ হইতে মন্দ লোকদের বাহির করিয়া দিবে যেমন হাপর লোহার 
ময়লা দূর করিয়া দেয়। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১৪১০4 ৯ ঠা ৬৯:৮৫ (যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করিয়া দেয়)। ৮১৫ শব্দটির এ বর্ণে যের, 
ঠ বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহাতে অপর একটি পরিভাষা ১১ রহিয়াছে, যাহা এ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। 
লোকদের কাছে প্রসিদ্ধ হইতেছে ইহার অর্থ কর্মকারের হাপর, ভস্ত্রা তথা চুল্লিতে হাওয়া দেওয়ার জন্য নলসংযুক্ত 
চামড়ার তৈরী থলি। কিন্তু অধিকাংশ ভাষাবিদগণ বলেন +১৫ (হাপর, ভস্্রা) বারা £৮১-১১১১০)০৯১৮ কের্মকার 
ও স্বর্ণকারের দোকান) মর্ম । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১১) 
৩৩৯০৮০৯৬৯৪৬ 22056280-8 ০-998৯১৩৩৪৪০৯০১১৪৪৩৬৫০, (৩২৪৩) 


নিন না সা ৬ পৃ 


৬2 পিজা 


জজ ৮:24 
সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
আমি এমন একটি জনপদে (হিজরত)-এর জন্য আদিষ্ট হইয়াছি যাহা সকল জনপদ (বিজয়ের মাধ্যমে) আহার 
করিয়া নিবে। লোকেরা উহাকে ইয়াসরিব নামে অভিহিত করিতেছে। অথচ উহা হইল মদীনা । উহা (মন্দ) 
লোকদের এমনভাবে বাহির করিয়া দিবে যেমনভাবে হাপর লোহার ময়লা দূর করিয়া দেয় । 
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258১৪ (আমি এমন একটি জনপদে (হিজরত)-এর জন্য আদিষ্ট হইয়াছি)। অর্থাৎ ৪১৪).১/+১১১-) 
১১৮৬৫-,১৪০)। আমার রব এমন একটি জনপদের দিকে হিজরত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন কিংবা উক্ত জনপদে 
বসবাস করার হুকুম দিয়াছেন)। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪১১) 

ঠ$$£71৫15 (সকল জনপদ আহার করিয়া নিবে)। অর্থাৎ » ৪০ (তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিবে)। 
2) (বিজয়)কে ১ (ভেক্ষণ, খাদ্যগ্রহণ) নামে অভিহিত কারণ হইতেছে যে, &) (ভক্ষণকারী, খাদ্যপ্রহণকারী) 
০৮ ভেক্ষিত বস্ত)-এর উপর বিজরী, প্রাধান্য বিস্তারকারী হইয়া থাকে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১১) 

£5১57059 ০১৩ ৩৯১৪2 (লোকেরা উহাকে ইয়াসরিব নামে অভিহিত করিতেছে। অথচ উহা হইল মদীনা)। 
অর্থাৎ কতক মুনাফিক লোকেরা উহাকে ইয়াছরিব নামে নামকরণ করে। অথচ উহার উপযোগী নাম মদীনা। এই 
কুরআনে ইয়াছরিৰ নামটি অমুসলিমদের কথা নকল করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (রহ.) 
বারা বিন আযিব (রহ.)-এর বর্ণিত মারুফ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ৮৯১০-১১.১৯৯.১১১-১১১৩৪-৯১০১ ৫৮৩৮ 
2:৬৬৯৪-৬৬ (যেই ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াছরিব নামে ডাকে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সমীপে ইসতিগফার করে, 
ইহা “তাবা', ইহা “তাবা'। হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে 8 ৬+০৭১০৯+১০ 
০১১৪৪-৯১০১০০৪৪০1 ৬৪০০১৯১১৩৭১ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে ইয়াছরিব 
বলিতে নিষেধ করিয়াছেন)। 


এ 
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৮৯ 


এই কারণেই মালিকী মতাবলম্বী ঈসা বিন দীনার (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াছরিব নামে ডাকে 
তাহার আমলনামায় গুনাহ লিখা হইবে । ইয়াছরিব নামে ডাকা মাকরূহ হওয়ার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি 
বলেন, কেননা ১৯১ শব্দটি হয়তো ২১১০১ হইতে যাহার অর্থ *-৯০ (তিরস্কার, ভর্তসনা, নিন্দা) এবং ১. 
(তিরস্কার, ভর্তসনা, নিন্দা) কিংবা ০১ হইতে যাহার অর্থ ১...) (বিকৃতি, ভ্রান্তি, অন্যায়, গোলযোগ) উভয়টিই 
কুত্সিত ও নিকৃষ্ট অর্থ বহন করে । আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর নাম পছন্দ করেন এবং মন্দ 
নাম অপছন্দ করেন। 

ধীতিহাসিক আবু ইসহাক আয-যুজাজ রেহ.) 'মুখতাছার গ্রন্থে এবং আবূ উবায়দ আল বাকরী রেহ.) “মু'জাম 
মাসতাজা*ম' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মদীনাকে “ইয়াছরিব' নামে নামকরণের কারণ ছিল সেই ইয়াছরিব বিন 
কানিয়া বিন মুহালায়ল বিন ঈল বিন আইস বিন আরম বিন সাম বিন নূহ (আঃ)-এর নামের সহিত সম্বন্ধ করিয়া। 
কেননা, তিনি আরবদের পর সর্বপ্রথম তথায় বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আর তাহার ভাই ১১৪. (খায়রুর) 
খায়বার অবতরণের কারণে সেই স্থানের নাম “খায়বর' হইয়াছে। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪১২) 


52 )৩-2৩৪৩৮৪৮৫ ৬৪০০৪৩৮১৮৮3 ৩৬)১:০)৪৩$ (৩২৪৪) 
| চহ্াখ 


1৬০০৩ ৯৮৫ 339৯531৩89555্স্থ১৬০৩৪৪৮%৪ 
.৩০১5৫3555 
(৩২৪৪) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, 
ইবন আবূ উমর রেহ.) তাহারা ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ 
(রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহারা দুইজন রাবী বলিয়াছেন ৪ যেমন হাপর ময়লা 
দূর করে এবং “লোহা শব্দটি উল্লেখ করেন নাই। 


4৮১-০৩৯৯৪৬৬ ১১-৫:4)৩8৯৫৩০৪১৩4০৬%০৩ ৯5৫৫82580৩০ (৩২৪৫) 
০০৮০৬) 9$29-৬55৫ ৫৮১০০০৬০০৬০ তপ ভব 


টি $৯১৮১০৯৩৭৯৪০৪৮৫৯০০৯, ৩৪ ০০০৯০৩৩৪০০০ 
১০৯০০াএপ৫১5৩৩৯2র৩- ৬এ৯৩৮৩৪ 3০৩০৭ 

(৩২৪৫) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়আত হইল। অতঃপর সেই বেদুঈন মদীনায় মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হইল। 
তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমার বায়আত ফিরাইয়া 
নিন। তিনি তাহার কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সে পুনরায় তাহার কাছে আসিয়া বলিল, আমার বায়আত ফিরাইয়া 
নিন। তিনি এইবারও প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর পুনরায় (৩য় বার) আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি 
আমার বায়আত ফিরাইয়া নিন। তিনি এবারও প্রত্যাখ্যার করিলেন। অতঃপর বেদুঈন লোকটি (মদীনা হইতে) 
বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্যয় মদীনা 
কামারের হাপর সাদৃশ্য । সে নিজের মধ্য হইতে আবর্জনা ও মরিচাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটি ও নির্ভেজালকে 
পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে। 
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৮58 এক বেদুঈন)। হাফিয ইবন হাজার রেহ.) বলেন, তাহার নাম জানা নাই। তবে আল্লামা 
যমখশরী (রহ.) “রবীউল আবরার" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম কায়স বিন আবু হাযিম। কিন্তু ইহা একটি 
মুশকিল ব্যাপার । কেননা, তিনি প্রসিদ্ধ প্রাচীন তাবেঈ ছিলেন। অবশ্য তিনি হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। সেই 
স্থানে যাইয়া দেখিয়াছে তিনি ওফাত হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক ইহা যদি সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ 
অপর ব্যক্তি হইবে যাহার নাম ও পিতার নাম এক। আল্লামা আবূ মুসা (রহ.) ১৪১ গ্রন্থে সাহাবাগণের মধ্যে 
কায়স বিন আবু হাযিম আল-মুনকিরী উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনিই সেই বেদুঈন। 

৯১-০১-৪৩৭১ ৬০৪৭১৩৯১০৩৩ রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়আত হইল)। 
ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইসলামের উপর বায়আত হইল। ইহাই স্পষ্ট যে, সে ইসলামের বায়আতকে 23 
করার আবেদন করিয়াছেন। আর এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইসলামের আনুসাঙ্গিক বিষয়ে যেমন হিজরতের 2) 
করার আবেদন করিয়াছে। আর তখন হিজরত ওয়াজিব ছিল। এই কারণেই বেদুঈন লোকটি হিজরতের বায়আত 
ফিরাইয়া নেওয়ার আবেদনে শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন। যদি সে ইসলামের বায়আত ফিরাইয়া নেওয়ার 
আবেদন করিত তাহা হইলে সে মুরতাদ হওয়ার কারণে কতল করা ওয়াজিব হইত । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪১২) 

23১১৩.৯5 (মদীনায় প্রবল জুরে আক্রান্ত হইল)। ৬.2 শব্দটির এ বর্ণে যবর, আর € বর্ণে সাকিনসহ। 
কখনও যবর দ্বারা পাঠ করা যায় এবং শেষে এ বর্ণ। ইহার অর্থ ৮, (জ্র)। কেহ বলেন, কষ্টে পতিত হওয়া । 
আর কেহ বলেন কম্পিত করা। আল্লামা আসমায়ী (রহ.) ইহার মূল হইতেছে ১1১১ (তীব্র উত্তাপ) অতঃপর 
ইহা ৮৪০১১১৬-৭১ (জুরের উত্তাপ ও তীব্রতা)-এর উপর প্রয়োগ হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১২) 

553 আমার বায়আত প্রত্যাহার করুন)। সে ধারণা করিয়াছিল, ক্রয়-িক্রয়ের মধ্যে যেমন 231 
(ফিরাইয়া নেওয়া) জায়িয অনুরূপ এই স্থলেও জায়িয হইবে । 2 ক্রেয়-বিক্রয়ে) 2) িরাইয়া নেওয়া, বাতিল 
করা) মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত । এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 01৩৬ 
2০৩৪) ০৯৯০-১১৯১৯৭-১৯1৮০১৩ (যেই ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া (বিক্রয়ে) অব্যাহতি দেয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা তাহাকে তাহার ভুল-ত্রুটি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন)। -ফতহুল মুলহিম ৩৪১২) 

৯১৮১ এ-৪০৭:১৬০৪৫৯১০৬%$ (তিনি তাহার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন)। আল্লামা ইবন তীন (রহ.) 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বায়আত হইতে অব্যাহতি দিতে এই কারণে অস্বীকার 
করিলেন যে, গুনাহের কাজে সাহায্য করা যায় না। কেননা, বায়আতের প্রথম কর্তব্য হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি ব্যতীত মদীনা হইতে বাহির হওয়া যাইবে না। কাজেই তাহার বাহির হওয়া 
গুনাহের কাজ। তিনি আরও বলেন, মক্কী বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করা মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। যে 
ব্যক্তি হিজরত করে নাই তাহার সহিত মুমিনগণের কোন বন্ধুত্ব ও মৈতরীচুক্তি নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন £ 33৮8৫০৯5৮৬০ +$৮৫-502৮9%-৭68৮5 (যোহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্ত 
হিজরত করে নাই তাহাদের বন্ধুতে তোমাদের প্রয়োজন নাই যতক্ষণ না তাহারা হিজরত করে- সূরা আনফাল 
৭২)। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হইয়া গেল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করিলেন, ৪১১১১ 
7-)১০ (মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নাই)। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত হয় যে, উপর্যুক্ত বেদুঈন লোকটি মক্কা বিজয়ের 
পূর্বে বায়আত হইয়াছিল । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১২) 

৮৪:3759 যোহা উহার আবর্জনা ও মরিচাকে দূরীভূত করে)। 4:3% শব্দটি ০০১০৩ (কর্তৃত্ব 
কার্যকরিতা)-এর কারণে ?৯১১_, (কর্তৃবাচ্য বিশিষ্ট তথা পেশ বিশিষ্ট) হইবে এবং এ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। 





6 
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মুসলিম ফর্মা -১৩-৬/২ 


৮৩ 


আর ০০4 শব্দটি £ এবং ০ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ ৯০৪ (নির্মল করিবে), ১০১ (খাঁটি করিবে), ১১. 
(পার্থক্য করিবে) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪১৩) 

ইবনুল মুনীব (রহ.) বলেন, এই হাদীছে কোন ব্যক্তিকে মদীনা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে ভর্তসনা 
করা হইয়াছে। ইহা কেবল এই বেদুঈনের ন্যায় চলিয়া যাওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে। অন্যথায়, সহীহ উদ্দেশ্যে 
তথা ইলমের তা'লীম, ছ্বীনের প্রচার প্রসার ও মুশরিকদের দেশ বিজয়ের জন্য বাহিরে যাওয়া ও বসবাস করা 
জায়িয আছে। তবে তাহাদেরকে মদীনার ফযীলত ও উহাতে বসবাসের ফযীলতের উপর বিশ্বীসী হইতে হইবে। 


5 


১5০১৬ 45506 90০ 8555055 ১০৬৫৪১৩2৫০5 (৩২৪৬) 
০55 855080৩৬৯১-১০৩৭৭৩০উ%০৩০ ৯9$9৯৫9৬5 ০১5০9১৩39০৯8৩ 

(৩২৪৬) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন 
মুআয আম্বরী রেহ.) তিনি ... যায়দ বিন ছাবিত (রাধিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয় মদীনা ইহল তায়বা (পবি্রা)। ইহা দুষ্ট লোকদের বহিষ্কার করিয়া 
দেয় যেমন আগুন রূপার খাদ দূর করিয়া দেয়। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

25252 (নিশ্চয় মদীনা ইহল তায়বা)। $:2 শব্দটি 2৯৯ এর ওযনে /৮-২+১১৯ ইহা ৬.১» এর 
্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত। ৬৮ শব্দটির » বর্ণে যবর, এ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অভিধানে ৬: (ভাল, উত্তম, 
উৎকৃষ্ট, সেরা, সুন্দর, পবিভ্র, পরিচ্ছন্ন, সুস্বাদু) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মদীনাকে 2১৬ (ভাল, উত্তম)ও বলা হয়। 
সুতরাং ৯১১ ও ৬০৮ দুইটি অভিধান। এতদুভয় শব্দে ব্যুৎপত্তি ₹-2০১1৮৯- (উৎকৃত জিনিস) হইতে । কেহ 
বলেন, মদীনার মাটি পবিত্র হওয়ার কারণে । আর কেহ বলেন, মদীনার বাসিন্দাগণ উত্তম হওয়ার কারণে । কেহ 
বলেন, মদীনার জীবনযাত্রা উত্তম হওয়ার কারণে 2৮৬ ও 2.৮ বলা হয়। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪১৩) 





৪৫০1৮/$$2-5৩2৬১৫+১56১262৩৮6 ৯৮৪5৫ 55$09$ (৩২৪৭) 
21$)"0১82৯১-১০-৯০৭১৫০৪১৫৮০৬-৮5০ড৪৮৪5৬২১৪৩০৪২৮৮৬০ ০০৪৪৪১৮ 
১1228৯06850 
(৩২৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ, হান্নাদ বিন সারী ও আবু বকর বিন আবু শায়বা রেহ.) তাহারা ... জাবির বিন সামুরা (রাযিঃ) হইতে, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা মদীনার 
নাম “তাবা” রাখিয়াছেন। 


247১1441৯১১ ০১৪৯২১)৩৯৯৯১০০ 


অনুচ্ছেদ £ মদীনা বাসীগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা হারাম এবং যেই ব্যক্তি তাহাদের ক্ষতি করার 
ইচ্ছা করে তাহাকে আন্লাহ ধ্বংস করিয়া দিবেন 


5 2০9 ০০ ৫৮9 র্‌ ৫ ৮0০৪৩ ০১৫2 রন বা 55৫৮5 মি 
৬১৩০৪৬০০৮১৫ ৬ ত০৮৮৬৬৮১ 20২৯৬:-৪৪৩২)55৩৫৮৫৪৪৬০ (৩২৪৮) 
22. ১৮ ৪, এগ 56 250০০ আপতিত হিরালি খ্যাত 
১৯০০১ ৩৪০০$৬ ৮১৫১৬৪৪৪০ত৫৮ল৩৬৮০০১$ 339১১৪৮৪৬৪৪ 
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৮৪ 


৮৪০ 5%:02 582 


25৩৪5৩৪৪৯ 58)4৯৬০গ 
* নিন টডিতা 2-3১018258৯837১৯৩% 
(৩২৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, 
ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তাহারা ... সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি” (রহ.) তাহারা ... আবু 
আবদুল্লাহ কাররাষ (রহ.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আবু হুরায়রা রোযিঃ) বলিয়াছেন, আবুল কাসিম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এই শহরবাসী তথা মদীনার বাসিন্দাগণের ক্ষতি 
সাধনে ইচ্ছা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমনভাবে শেষ করিয়া দিবেন যেমন লবন পানিতে গলিয়া শেষ 
হইয়া যায়। 


ঢ3৬0525% 2০৪৩০০7৪৩৮৪ 2৩৯০২ 2 ৪8152)522৩6524565 (৩২৪৯) 

1155)25548 (০29৪৯4425৭৩ ০857৬৯ 3$5১৩4৬৩৩ 
তি লা টা বনের 25 
৬৬৯১-০৪১৪৪০৫,৮50 5825 ০১১ বা্ড 8০৯৩১৪৯5গ5 


০$-55৯92৩০০৯০ 
(৩২৪৯) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম, 
ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... আমর বিন 
ইয়াহইয়া বিন উমরা রেহ.) আবু হুরায়রা রোযিঃ)-এর শিষ্য কাররায (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি 
দৃঢ়তাবে আবু হুরায়রা (রাধিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
যেই ব্যক্তি এই স্থানের তথা মদীনার অধিবাসীগণের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শেষ 
করিয়া দিবেন। যেমন পানিতে লবন গলিয়া শেষ হইয়া যায়। 
রাবী মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) ইবন ইউহান্নিস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে ৪৯: ক্ষেতি, অনিষ্ট সাধন)-এর 
স্থলে 1৫-$ (ক্ষতি, অনিষ্ট, অকল্যাণ) বলিয়াছেন। 
৫৩$৩-৪ 7০৯৯০৩১০৯ 359৩5 ৫৬$০৫০০০৫২ 20৩০ (৩২৫০) 
85252৩12551587 4১১-০এ৩৮০৩০৮১১৫ ৬১-৫০-৪৫৮৪ $৯১553১৮৬৫-০০৩ 
১৪-১২১, ৯১০১০৯১০৭১৩০০৮৫০৩৯ 
(৩২৫০) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রেহ.) 


... আবূ আবদুল্লাহ কাররায রেহ.) আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
৮8775 


পর 


বে 


৯৯০০৪০০৩৮০৬ ১৮৮০০০৭ 82৩৬৪০১৮৪৪৬ ৩৬০ (৩২৫১) 


$৯1550-5 গিিভিতারি 275 ৪০3৪৩2586০ 922৬ ৩০০৩৬15802৩ 
টিউন েরলাত 

(৩২৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
(রহ.) তিনি ... দীনারুল কাররায (রহ.) বলেন, আমি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ 


০০5 
১০1৩ 





দি 
25 
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৮৫ 


সাধনের ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমনভাবে গলাইয়া শেষ করিয়া দিবেন যেমন পানিতে লবন 
গলিয়া শেষ হইয়া যায়। 
৫১৪১ -৯১৮১০০৯০৭১৪০৪১৫৯১০০৬ 4582 93৩৬৩-িদহ্দি ৯1589১4০৪৬৪ 
১৪৯৩১১১৩০"9৩৯৪ 
(৩২৫২) হাদীছ ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ রেহ.) তিনি ... আবূ আবদুল্লাহ আল কাররায (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি সা"দ বিন মালিক (রাধিঃ)কে 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ ইরশাদ করেন, 
তবে এই সনদে তিনি হঠাৎ আক্রমণ করিতে কিংবা ক্ষতি সাধন করিতে (ইচ্ছা করিবে) বলিয়াছেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
£৯৩% ১৩২ (আকম্মিক আক্রমণ করিতে কিংবা ক্ষতিসাধন করিতে ইচ্ছা করে)। সন্দেহসহ বর্ণিত 
হইয়াছে। ৯25 শব্দটির ১ বর্ণে যবর, ১ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত । অর্থাৎ ৯৯১ ১2১৬১ (ধ্বংস করিতে, বিপদে 
ফেলিতে, শত্রুতা করিতে এবং বিরাট সংকটে ফেলিতে ইচ্ছা করে)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(€ফ: মু: ৩৪৪১৩) 
১2০০৪৩১১9৫8 ৪০8৪৮৩৩৯৩৬৫ 8555982৫50055 (৩২৫৩) 
0"৯১১০৯৩৭১ ০৪১ ৫৮,০৩ 93৮80555855530554585482559 চাওাঞ 
(50৩১৬৫৮৫টা ১598558৯৮05 ৮55১85৯0959৬১ 
৮৪৪ 
(৩২৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবু আবদুল্লাহ আল-কাররায (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইহা হযরত আবু 
হুরায়রা ও সা'দ বিন মালিক (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, হে আল্লাহ! আপনি মদীনার অধিবাসীগণের মুদ্দ ছ্োরা পরিমেয় বন্ত)-এ বরকত দান করুন। অতঃপর 
বাকী ... উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ । তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, যেই ব্যক্তি এই স্থানের মেদীনার) 
অধিবাসীগণের অনিষ্ট করার ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমনভাবে গলাইয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন 
যেমন পানিতে লবন গলিয়া বিলীন হইয়া যায়। 


১৩০০৩155৩4৪ 2১০0৬৫৮০৭১০ ভ৪৪৩৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন শহর বিজয় হওয়া সত্তেও লোকদেরকে মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করার বিবরণ 
১9১৮০৬৪৩৪52 -2১৬৪৩৪৫% ৩৬৫০ 2৩৩3১৫১৬৬৫৩ (৩২৫৪) 
৩৫০552৩80655১৮৩৭) ৪০০১৫৮০১৫৩৩ ১১৪০১৩৩০৩০১ 
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পু £ প59০2০ 5: প্রচ লি বটে 782: ২292 ভি চপ টে 
০৮22১৫00882 ১১26 ১১৪ 2১৯৭৩০৯৯০৪০১১১-১০৬৭ 


এ হু 22200৮25585 5541 252 282 82 5285০ 25285 241 
95৫4-2১05010858১৯5৬ 226285৮5০0৩ ০৮১৪০৪০১০৬৪ &লা। 
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(৩২৫৪) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবু 
শায়বা রেহ.) তিনি ... সুফয়ান বিন আবু যুহায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সিরিয়া বিজিত হইবে । তখন একদল লোক উট হাকাইয়া সপরিবারে মদীনা 
হইতে (সিরিয়া) চলিয়া যাইবে । অথচ মদীনায় বসবাস করাই তাহাদের জন্য অতি উত্তম ছিল যদি তাহারা 
অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত। অতঃপর ইরাক বিজিত হইবে । ফলে একদল লোক উট হাকাইয়া পরিবার- 
পরিজনসহ মদীনা হইতে বাহির হইয়া (ইরাকে) চলিয়া যাইবে । অথচ তাহাদের জন্য মদীনায় বসবাস করাই 
উত্তম ছিল, যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2১৬) (সিরিয়া বিজিত হইবে)। অনুরূপই রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে প্রথমে শাম তথা 
সিরিয়ার উল্লেখ রহিয়াছে । আর আগত ইবন জুরায়জ রেহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে প্রথমে ইয়ামান রহিয়াছে। 
অতঃপর সিরিয়া তারপর ইরাক রহিয়াছে। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) প্রমুখ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইয়ামান বিজয় হয়। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রািঃ)-এর খিলাফতকালে 
সিরিয়া বিজিত হয়, অতঃপর ইরাক বিজিত হয় । আলোচ্য হাদীছ নবুয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। ফলে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সেই মুতাবিক অধিষ্ঠিত হইয়াছে। আর 
লোকেরা বিজিত শহরসমূহে দলে দলে যাইয়া উহার প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে থাকে । অথচ তাহারা 
যদি মদীনায় বসবাসের উপর ধৈর্য ধারণ করিত তাহা হইলে তাহাদের জন্য অতি কল্যাণকর হইত। এই হাদীছ 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত শহর ও জনপদসমূহের উপর মদীনা তায়্যিবার বিশেষ ফযীলত রহিয়াছে। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১৪) 

০৮৫ £2 (তাহারা উট হীকাইয়া ..)। (8 £ শব্দটির এ বর্ণে যবর, শ বর্ণে পেশ ও যের দ্বারা পঠনে ১? 
০২৪ হইতে । আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া রেহ.)-এর বর্ণিত 
রিওয়ায়তে « বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। কেহ বলেন, রাবী ইবনুল কাসিম (রহ.) শ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে রিওয়ায়ত 
করিয়াছেন। আল্লামা আবু উবায়দ (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ »_৫+১৯১১৪৯.১ (তাহারা তাহাদের ভারবাহী পশুদের 
হাকাইয়া নিতেছে)। ১৯১৩৯১৯১ (এবং ০৯) হইল উট হাকাইয়া নিতেছে)। উটকে দ্রুত হাকাইয়া নেওয়ার 

০৯ চ৫21৯$৬ যেদি তাহারা বুঝিত) অর্থাৎ মদীনায় বসবাসের ছাওয়াব এবং মসজিদে নববীতে নামায 
আদায়ের ফযীলত যদি তাহারা জানিত। আর ইহা ০) (যদি হইত) অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে । তখন 
উহ্য মানিয়া নেওয়ার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক উভয় পদ্ধতিতে হাদীছের মর্মার্থ হয়, যাহারা মদীনার উপর 
অন্যান্য শহরকে অগ্রাধিকার দেয় এবং মদীনা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র বসবাস স্থাপন করে তাহারা অজ্ঞতার 
কারণেই করিয়া থাকে । হাদীছবিদগণ বলেন, ইহা ছারা মর্ম হইতেছে যাহারা মদীনাকে অপছন্দ ও খারাপ মনে 
করিয়া বাহির হইয়া যায়। অন্যথায় যাহারা বিশেষ প্রয়োজনে, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা জিহাদ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে 
মদীনা হইতে বাহির হইয়া যায় তাহারা আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নহে। -(এ) 


৪০০৬-১৩৪স জলে ৫১) ভওস5৮0৮৮55৯৫৫৬০ (৩২৫৫) 
১৯৪০৯৯০৯০৭০৩৪০৯০৬০৮০৪৬৭১৪৪৩৩৪০৩৪১৪৫০৪%০১২০৩৪। 2৯ 
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স2৯১০১৮৬৭ “$১-৪০১১১৩৯/৫০৪৪৩৯৫৫৩ ২2 22555555086 (256 ০৯: 
টু $$-৬৬০৪ 2১৯৩৫ ৯222 25০৯2:5 228 ল5$0৫ (855০৯: 22155659241 
"০৯:001৯:৬ 272050582৯5 

(৩২৫৫) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' 
(রহ.) তিনি ... সুফয়ান বিন আবূ যুহায়র (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। ইয়ামান বিজিত হইবে । তখন একদল লোক নিজেদের পরিবার- 
পরিজন ও অনুসারীদের নিয়া উট হীকাইয়া (ইয়ামানে) চলিয়া যাইবে । অথচ তাহাদের জন্য মদীনাই ছিল অতি 
উত্তম। যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত। অতঃপর সিরিয়া বিজিত হইবে। তখন একদল লোক 
নিজেদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের নিয়া উট হাঁকাইয়া (সিরিয়ায়) চলিয়া যাইবে । অথচ তাহাদের জন্য 
মদীনাই ছিল অতি উত্তম। যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত। অতঃপর ইরাক বিজিত হইবে। ফলে 
একদল লোক নিজেদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের নিয়া উট হাঁকাইয়া (ইরাকে) চলিয়া যাইবে । অথচ তাহাদের 
জন্য মদীনাই ছিল অতি উত্তম যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য 


৩৩৬৬-১৯-৯১ ৬ ১৬০১০৪০৮৭১৬ 


অনুচ্ছেদ ৪ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানী মদীনা লোকদের জন্য কল্যাণকর 
হওয়া সত্তেও তাহারা মদীনা ত্যাগ করিবে-এর বিবরণ 
9০ ৮৫ পে পি 5০ % ৫০ শি 5 
৩৫4১ ৪৩০৮ ০০১৩+০১%৩৯ ৩৮ ৯৩৩০ ৬১৮৬১৯৪১৪৪১ (৩২৫৬) 


5৫545 


শপ) ৩4৯০৯০৬৯ ৩৩৪৯৬২৬০০১৯৫০৪০ ৩১৪০7০০০455 5০০ 
৩৪০২-০৩-৩৪ ৯০৩০১০১-০০০৩০৫/৩৯৩৩৩৩৮ ৪95০ 
9./০7১4-৮0393১13:2523-১01525 ১:62১35৩৬ ২০১50572204 15915505035 


৮৯-০১৩৪৪৮5৮5৬০৬৭ ১55 
(৩২৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বনি হারব (রহ.) 
তিনি... সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহ.) হইতে, তিনি আবু হুরায়রা রোযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন $ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন, “মদীনার অধিবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিবে । 
অথচ ইহা তাহাদের জন্য অতি উত্তম হওয়া সত্বেও । আর ইহা এমনভাবে জনশুন্য হইবে যে, ইহা হিংস্র জানোয়ার 
ও পাখির আবাসে পরিণত হইবে । ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, এই আবু সুফয়ান আবদুল্লাহ বিন মালিক (রহ.) 
ইয়াতীম ছিলেন, তিনি ইবন জুবায়র রহ.)-এর ঘরে দশ বছর প্রতিপালিত হন। 
৬১০১৫ ২৩-৩৬-৩৩৪০ ৯2০ ৬7০8৩4৯৮05৬8৮ (৩২৫৭) 


০4১০৫২১৩০৪৯ ৫৯০০৬-৮০৩৩৪ ৪7১5 ৩৬ 2221৫ ৬০৩০১৭৬৫ ৮৪৯০2৩৯ 


ক 
৫ 


১১৯03৮৮955৩ ঠ55২) ৬৬৬ 2৯-5৩-5০0৩ ১১০ 
3) ৯৮৬০০৩০৩৮৪৪৪৮০৪ 908552525১0 2১22255 ১৪০55275488 
,৪৯৯১৫-০5 £9$ 255 
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৮৮ 

(৩২৫৭) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন 
শু'আয়ব (রেহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মদীনা বসবাসের উত্তম স্থান হওয়া সত্তেও তোমরা মদীনা পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইবে । আর তখন জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী অর্থাৎ পশু-পাখি আসিয়া মদীনা আচ্ছন্ন করিয়া 
নিবে। অতঃপর মুযায়নী গোত্রের দুই রাখাল মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে এবং তাহারা তাহাদের 
বকরীগুলিকে হীক-ডাক দিয়া নিয়া আসিবে । আসিয়া দেখিবে মদীনা বন্য পশুতে ছাইয়া গিয়াছে, অতঃপর তাহারা 
ছানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে পৌছিতেই মুখ থুবড়ে পড়িয়া (মরিয়া) যাইবে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

শারেহ নওয়াভী (রেহ.) বলেন, 155) শব্দের তাফসীর ১১৮১১৮১.৭ (হিংস্র জন্তসমূহ ও পাখি) দ্বারা 
করিয়াছেন। অভিধানে এই ব্যাখ্যা সঠিক। কেননা ঠ১1$। (জীবিকা অন্বেষণকারী) শব্দটি 4০৯৯ হইতে 
নিঃসৃত। যখন কেহ জীবিকার অন্বেষণে আগত হয়। হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে যে, আখেরী যামানায় কিয়ামত 
সংঘটিত হইবার নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে । আর তখন মুষায়না 
গোত্রের দুই রাখাল নিজেদের মেষপাল উচ্চস্বরে হাকাইয়া নিয়া ছানিয়াতুল বিদা উপত্যকায় পৌছা মাত্র কিয়ামত 
সংঘঠিত হইয়া যাইবে। আর এতদুভয় ব্যক্তিই হাশরের ময়দানে সমবেতগণের সর্বশেষ দুই ব্যক্তি। যেমন সহীহ 
বুখারীর রিওয়ায়ত দ্বারাও অনুরূপ প্রমাণিত হয়। আর ইহাই আলোচ্য হাদীছের প্রকাশ্য ও চমৎকার ব্যাখ্যা। - 
(শরহে নওয়াভী ১৪৪৪৫-৪৪৬) 


৬১১১৯১*৯১১৮১১১৯১০১০০৭১৬০০৯১৪০৮ ৩৮১৩৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা ও তাহার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের 
ফযীলত এবং তাহার মিম্বারের স্থলের ফযীলত-এর বিবরণ 
3ভির০৬২০৬৪৮৮৯৩৮৪৬৯১৩৬৯৯৪৮ ৪৩ (৩২৫৮) 
৬৪2০ক্রেঙ '৩৬৯১..১০-৭০৭১৬০১৩৯১০৪ ৪৯১৩০৪3০২৪৯৬২৬৪৪- ৩৯০৬০ 


5725825 ৭৯25 ৬১:25 

(৩২৫৮) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
রেহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন যায়দ মাধিনী রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন $ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হইল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি 
বাগান সাদৃশ্য । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

এ১%--৬৪2$০: (আমার ঘর ও আমার মিশ্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হইল)। বায্যার গ্রন্থকার (রহ.) সাপ্দ 
বিন আবী ওক্কাস (রোযিঃ) সহীহ সনদে এবং তিবরানী (রহ.) ইবন উমর (রোযিঃ) হইতে ১) (কবর) শব্দ বর্ণিত 
হইয়াছে। আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, ইহা হয়তো বিল-মাআনা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কেননা, তীহাকে 
তাহার বসতঘরে দাফন করা হইয়াছে। এই কারণেই ০৪ (ঘের) দ্বারা তাহার কোন একটি ঘর মর্ম। সকল ঘর 
নহে। আর উহা হইতেছে হযরত আয়িশী (রাধিঃ)-এর ঘর। যাহার মধ্যে তীহার পবিত্র রওযা রহিয়াছে। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১৫) 
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৮৯ 
£,555 (বাগান) অর্থাৎ 2১১১৬১৩৯১১৫ (জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান সাদৃশ্য) এই হিসাবে 
যে ইহাতে রহমত নাধিল হয় এবং কল্যাণ লাভের সৌভাগ্য হয় । কিংবা এই স্থানের ইবাদত জান্নাতের দিকে নিয়া 
যাইবে । ইহা হইবে রূপকার্থে। 
আল্লামা খাত্তাবী রেহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে মদীনায় বসবাসের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় 
যেই ব্যক্তি মসজিদে নববীতে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যস্ত থাকিবে সেই ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পৌছিয়া 
যাইবে এবং কিয়ামতের দিন হাউযে কাউছারের পানি পান করিবে । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১৫-৪১৬) 


৬৯৯৪ ৬০৪৪৩৪ &-০াউ ১92 ১2৮০0৩৩স স৬০ (৩২৫৯) 
4৮১০০-১৬০০৪১1০৯১০৪০৫৩ ও /০৩০৮:4০৬৩০৪০৯০৬ ৪০ 
262019539858555052594১5০তি" হাটি 
(৩২৫৯) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ) উতর তি শি ভিড 
ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন যায়দ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন ৪ আমার মিম্বার ও আমার ঘরের মধ্যবর্তী স্থান 
০58 একটি বাগান সাদৃশ্য । 


55 পাঠ পা 5959% পি 


₹৮98১১25৫ ০০ ১০৮০৩৬০এ 205৩১ 4882)5 তা (৩২৬০) 
৯৮৮৯৩০০৮০৬৪ 90৬৬৮ ০৪৪১৩৪৪১০৪০ 30056-১ রর ৮১0৬০, 
০১৩১৩৪5১54১ ৪$৬25০8৬" 3৬৮৬-১০০০৭৭৪০৪৭৮০০৬৪ বাং 
০৪১০ ১১52দা 
(৩২৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বনি হারব (রহ.) 
তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 
আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হইল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান সাদৃশ্য। আর আমার 
মিম্বর আমার হাউষের পার্থ অবস্থিত। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৯১৬১5 (আর আমার মিম্বর আমার হাউযের পার্খে অবস্থিত)। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার 
মিশ্বরটি স্থানান্তর করিয়া হাউযে কাউছারের পার্স স্থাপন করা হইবে । অধিকাংশের অভিমত ইহাই। -(8) 
১৫২5৩ 
অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ পাহাড়ের ফযীলত 
৫৯৩ ১১১০৯৫৯৭১৪৬৭ রি ৩৬-2০৩৬৩০৬৮২৪০০০৬২ 548১62520৫০. (৩২৬১) 
১০১৪০৯৯৮-১০০০এ৭৬১০৭ ১৯০০৬৪3৯5৮8 
5 5১৪ 3০-038542589 ৬৪১৩৩৩০৪৮৫৪ 
22235985৯ ৯০৩০০৬39৮4০ 
142250৫4555 6০155 ৯৮৩ 
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(৩২৬১) হাদীছ হেমাম মুগলিম রেহ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা 
কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাবুক জিহাদে রওয়ানা হইলাম। তারপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে 
রহিয়াছে, অতঃপর আমরা (জিহাদ শেষে) পুনরায় সামনে অগ্বসর হইলাম এবং কুরা উপত্যকায় পৌছিলাম। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি দ্রুত চলিব। কাজেই তোমাদের মধ্যে 
যেই ব্যক্তি আমার সহিত দ্রুত চলিতে চায় সে যেন আমার সহিত দ্রুত চলে । আর যেই ব্যক্তি থামিয়া চলিতে চায় 
সে যেন থামিয়া থামিয়া চলে। অতঃপর আমরা রওয়ানা হইলাম এমনকি মদীনা তায়্যিবা আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইলে তিনি ইরশীদ করিলেন, ইহা হইল “তাবা আর ইহা হইল উহুদ। উহুদ এমন একটি পাহাড় যাহা 
আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 


891 ৫৯1$0-2৯$৬৯ (এমনকি আমরা কুরা উপত্যকায় পৌছিলাম)। “ওয়াদিল কুরা” তথা “কুরা উপত্যকা" 
মদীনা তায়্িবা ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১৬) 


9১০৫০১৪৫০৪৩ ১১০৩৪৪৪০৪৩৬ ৩০ ১০৫১০১22585 (৩২৬২) 
22:50 "১০১4০১০৫৩০০ ৫৯১০০০৩ 
(৩২৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহু বিন মুআয 
রেহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন ৪ নিশ্চয়ই উহুদ এমন একটি পাহাড় যাহা আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে 
ভালোবাসি । 


85৪০৪৪% 8% 8৫০ ৪৩-৯৩-০৬৮০ 49৩০ $১৯১158)55240254456০5 (৩২৬৩) 


শা শিপ 


1 ৫ 


2256:51421 ৫3) $6১৫) ৯১০১০-৩৭৪৪৯৩৯০5৪৪5এ৩ ০৬৪ 

(৩২৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ 
বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আনাস (রোিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উহুদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই উহুদ এমন একটি পাহাড় যে 
আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি । 


অনুচ্ছেদ 77777 এর বিবরণ 


25425৮% £ 


1 ৫ 


চিিিউনিদিরিদেডি 2/22852 টিটি হিট হিভজিতীর ৩১১১ 

রর " 25০ঠ৩03085৮৮088৯১৩৮ ডিক 0৩১৪১০৩১৪৯০ 

(৩২৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) 

তিনি ... আবু হুরায়রা রোধিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ 

করেন, আমার এই মসজিদে এক (রাকআত) নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার 
(রাকআত) নামায হইতে উত্তম। 
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শরীফ- ১৩তম খণ্ড ৯১ 





ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৪৯ (এক রোক'আত) নামাষ)। ৯৯). শব্দটি ৪১১ (এক) বুঝাইবার জন্য ৪১৫১ (নির্দিষ্ট বিশেষ্য) 
ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ ৪১০1১৪৯).০ (এক রাক'আত নামায)। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪১৬) 

১৬৬৭০০১ (আমার এই মসজিদে)। অর্থাৎ মদীনা তায়্যিবার মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম । ইহা দ্বারা মসজিদ কুবা ও অন্য কোন মসজিদ মর্ম নহে। শারেহ নওয়াভী (রেহ.) বলেন, মুসন্লীর 
জন্য সমীচীন যে, সে নবী সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের মূল মসজিদের স্থানে নামায আদায়ের 
প্রত্যাশী করা, পরবর্তী যুগে বর্ধিত অংশে নহে। কেননা, নবী সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "১৮ (এই) ছারা 
তাকীদসহ ইরশাদ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মসজিদে মক্কা । কেননা, ইহা মক্কা মুকাররমার সকল স্থান অন্তর্ভূক্ত 
করিয়া নেয়; বরং নওয়াভী রহ.) বলেন, হারমের সকল মসজিদের ক্ষেত্রে হুকুম ব্যাপক । আল্লামা সাবাকী (রহ.) 
প্রমুখ উক্ত স্থানের সহিত নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে অনুরূপ মত পোষণ করেন। কিন্তু ইবন তাইমিয়া (রহ.) ইহাতে 
দ্বিমত পোষণ করেন এবং বলেন, আল্লামা মুহিব্বুত তাবারী (রহ.) মসজিদে মক্কার ক্ষেত্রে অনেক আছার ছারা 
দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের বিদ্যমান মসজিদের স্থানের সহিত 
নির্দিষ্ট নহে; বরং বর্ধিত অংশ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা আলোচ্য হাদীছে ইশারা ছ্বারা বলা হইয়াছে 
মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম হইতে 
বাহিরে । অধিকন্ত ইমাম মালিক (রহ.)কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি জবাবে নির্দিষ্ট না হওয়ার 
কথা বলিয়াছেন এবং বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে বর্ধিত অংশসহ অন্তর্ভূক্ত করিয়া 
অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। এই কারণেই সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতি খুলাফা রাশিদূন মসজিদে নববীর 
সম্প্রসারণ করিয়াছেন তখন কোন সাহাবা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। “তারীখুল মাদানিয়া' গ্রন্থে আছে : ১৯ 
৪০৭১০৯৭১১০৯ ৮০৩৬) ০১) ৬৯ ৩০৫৯১০০৩৪০১ ০৯৯৬১ ০7১১৮১০১০১৯ 
৯১-০১-১৭২১ হেযরত উমর (রাধিঃ) হইতে, তিনি মসজিদের সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত করার পর বলেন, ইহা 
যদি “জীবানা অপর রিওয়ায়তে “যুল-হুলায়ফা' পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণই রাসূলুল্লাহ 
সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ। 

আর আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ৬১ ১৯৬২১৯১০৯৪:৯১০১০১০৭১৫০০৭০৯*১৬০০৬ 
১৯৮৮০৩৬১৮৯৮ (আবূ হুরায়রা (রাধিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যদি এই মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয় যতখানিই সম্প্রসারণ করা হইবে সম্পূর্ণই 
আমার মসজিদ। 

অন্য রিওয়ায়তে আছে : এ.৪০.-*০৬৮৮,/০০)৬*৮১৬৬৬৭২৯) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশীদ করেন, এই মসজিদকে যদি “সুনাআ” পর্যন্ত সম্প্রসারণ করিয়া নির্মাণ করা হয় তাহা হইলেও আমার 
মসজিদই হইবে। ইবন হাজার (রহ.) “আল মাওহারুল মুনযিম গ্রন্থে -*১১.১43)835:) (সম্মানিত কবরের 
যিয়ারত) অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার সারসংক্ষেপ ইহাই । আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফত: মুল: ৩৪৪১৬) 

$৯১০০৪ %া ১৪৫ (একহাজার (রাকআত) নামায হইতেও উত্তম)। আল্লামা কাষী ইয়ায (রহ.) বলেন, 
ইহার অর্থ একরাক'আত নামায এক হাজার রাকআতের অধিক । তবে কত পরিমাণ অধিক ইহা একমাত্র আল্লাহ 
তা*আলাই জানেন। আল্লামা ইবন আবদিস সালাম রেহ.) বলেন, ইহা ফরয ও নফল উভয়ই অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে । 

“ইবনু মাজাহ' গ্রন্থে হযরত আনাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ০৪১০৭-১৪১০4-১)৯১০১৪০১ ০৯১০৯ 
৩১1১০৮৫৪০৯১৬০১৪৯৮০০০৯১৯৯৯১০৮ ০৪ ৬০৮৫০০৯৬০১৪৯৬৭৪২৫ ১৯১১৬৯৬০৮১৪ 
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৯২ 
৪৯১০০ ০৪1০১০৮৮৯৪৩ ৪১০৩৯১০৪ উ৯৩০ ০ ৩৯০ 6০১0 ৬৯৯৯০৩৯১০৪৩ সত হিপ 
৪৯১০-৪)2-৪৮-০১০০)1৬৩০৮৮)৫৯৭৩৯৮০১ হেযরত আনাস (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন পুরুষ ব্যক্তি নিজ ঘরে আদায়কৃত নামায এক রাক'আতে এক 
রাক'আত, পাঞ্জেগানা মসজিদে (জামাআতে) আদায়কৃত নামায এক রাক'আতে পঁচিশ রাক'আত, জামি' মসজিদে 
এক রাক'আতে পীচশত রাক'আত, মসজিদুল আকসায় এক রাক*আতে পঞ্চাশ হাজার রাক'আত, আমার 
মসজিদে এক রাক'আতে পঞ্চাশ হাজার রাক'আত এবং মসজিদুল হারামে (জামাআতে) আদায়কৃত নামায এক 
রাক'আতে একলক্ষ রাক'আত (-এর ছাওয়াব লাভ করিবে)। -হইবন মাজাহ) 

উমদাতুল কারী গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই হাদীছের রাবী আবুল খাত্তাব দামেশকী (রহ.) সম্পর্কে জানা 
প্রয়োজন। ইবনুল মানযারী (রহ.) বলেন, ইবন মাজাহ ব্যতীত অন্য কোন সিহাহ সিত্তার গ্রন্থে তাহার হইতে 
বর্ণিত কোন রিওয়ায়ত নাই। আল্লামা যাহবী (রহ.) বলেন, আবুল খাত্তাব (রহ.) মশহুর রাবী নহে। ইবন হাজার 
(রহ.) বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীছ। কেননা, তাহার রিওয়ায়তখানা ছিকাহ রাবীর বিপরীত। তবে তাহার 
রিওয়ায়ত খানা ছিকাহ রাবীর রিওয়ায়তের সহিত সমন্বয় করা যায়। কেননা, ছিকাহ রাবীগণের রিওয়ায়তে আছে 
জামাআতে আদায়কৃত নামায একা আদায়কৃত নামাযের পচিশ কিংবা সাতাশ নামাধের সমতুল্য। ইহা প্রথম 
অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হইবে। অতঃপর জামি মসজিদে জামাআতে আদায়কৃত নামাযে উক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা হইয়াছে। অনুরূপ মসজিদুল আকসায় জামাআতে আদায়কৃত নামাযে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার 
গুণ বেশী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে আদায়কৃত নামায মসজিদুল আকসার ন্যায় এক 
হাজার নামাযের সমমান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মসজিদে আকসায় পঞ্চাশ হাজার এবং মসজিদুল হারামে এক 
লক্ষ । কাজেই বিভিন্ন রিওয়ায়তে বর্ণিত হইলেও কম বেশীর মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া কোন বিরোধ নাই। আল্লাহ 
তা'আলা তাহার ফষল ও করমে যাহা ইচ্ছা তাহাই বৃদ্ধি করেন। আর এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, মুসন্তীর 
অবস্থার বিভিন্নতার কারণে সংখ্যার বিভিন্নতা হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪১৭) 

25-500০-03) (অসজিদুল হারাম ব্যতীত)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, এই ₹০-.. 
(ব্যতিক্রম) দ্বারা এইরূপ মর্ম নেওয়াও জায়িয আছে যে, আল মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল মদীনা সমান। অর্থাৎ 
এতদুভয় মসজিদে এক রাক'আত নামায অন্যান্য মসজিদের আদায়কৃত এক হাজার রাক'আত হইতে উত্তম। 
কিংবা মসজিদুল মদীনা মসজিদে মক্কী হইতে উত্তম কিংবা মসজিদ মক্কী মসজিদুল মদীনা হইতে শ্রেষ্ঠ । প্রথমটিই 
প্রীধান্য। কেননা, মসজিদুল মদীনা যদি মসজিদে মক্কা হইতে উত্তম হয় কিংবা অনুত্তম তাহা হইলে এতদুভয়ের 
পরিমাণ দলীল ব্যতীত জানা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে সমমান । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪১৭-৪২২ সংক্ষিপ্ত) 
3$59645৩56-880৬5389534০9৩৯৮৬53355 880৬3 8 (৩২৬৫) 
৯১১০৯০স০৪১৫৯০০০৩ 3৬$95১০৬৪ তটা৩৯০৪০৬০৫১৮১৩৯৩ 

2৩003) ১৪০০০ ৩৪50০১834০৯0 23৩৪১০০০৫২০" 

(৩২৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) 
তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
আমার এই মসজিদে এক রোকআত) নামায আল-মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য সকল মসজিদে আদায়কৃত 
এক হাজার (রাকআত) নামায হইতেও উত্তম । 
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শরীফ- ১৩তম খণ্ড ৯৩ 





ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য 


ও শর্ত ০ £ * 592 বে ৮৫5 ০ 5 ০ 550০5 2০ 
৩৩৩০০৮১০৬৩৪৩৩৩০৫৪৪০১১১০০৬১০৯৪১৬০ ৯৯০০৩৬৬১৬৪৬ (৩২৬৬) 
2026 ০ এ ৬ পা হি 5০ পু € & 2. র্ু ৫ হত 2 ১০ ০ শা ৪৮০ 
০৬5 0১2৮৪4₹-455৯৭19১৯-৯98 ৬৮৪১১৯৬:০৮১০৪৩৮ ৬১৯১১1৩৮ ৬৬২১০ 


১ £৭ ০ 2.5 টার 2.5 টা বেত 
৯১০৮১৭৪১০৭১ ৩০০৫০৯১০৬৪০৬১৪৫৭০৫১০৪০১০১৩৮০৩৪ ৪৮2১১৮৬4৮৬৮ 

ঠ পর ৫02 2০ 56 5 ব্রত রিনি রর শব 
৯১০০১৭-০১০৫৩০০৫৭ 0৯5০8৮52150 ৩30১)৯৮০)৩5$5৮০১8০৯১০৬%১ 


5 টি শি (656% ৪ সির 5০ পে এ %% 212 £ স্প9০ ৯:০৮ বে সপ 
৭৯8 208555১৩191 5641৬92580%৬-১স উ0১5৪)55৮বা ও 


রে চেপে 


৩-৪১০)৩-১5৩-৪৪০ই০৪৩০০১৪০০৩1৩১৪০১০৪৯১০১৪০৭৩১০৪০৯,১৯৯৯৪৬৯ 
(0০5485355585255006 ৩৯৫৪5৩1059459 935৫$38535১৯৫0০858)০8- 
৬-০৩-:৩০৬৬৪৪৫-০৬-০০৪৫৪৮৪৩৬ ৩)১০১০০৭১৩০০৯১৩৫) 
£00৩4555984328525299558444280558509 ৬০৪৩৪5৩৫৯১৩ ০৮০৯০) 
৫৬০81855১০৯০৭৭৬৮৭৭৫৯৫ ৩৩ ২৮585 ০জিি০৬: 
১৬৬০৪) 
(৩২৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মনসুর রেহ.) 
তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ)-এর শিষ্য আবু সালামা বিন আবদুর রহমান ও আবূ আবদুল্লাহ আগার 
জুহাইনিয়্যিন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম (রহ.) হইতে বর্ণিত, তাহারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রাধিঃ)কে 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (নির্মিত) মসজিদে এক (রোকআত) 
নামা আদায় আল-মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) নামায আদায় 
অপেক্ষা অধিক উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরুল আঘিয়া তথা সর্বশেষ নবী 
এবং তাহার (নির্মিত) মসজিদ (নবী ও রাসূলগণকর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের) সর্বশেষ মসজিদ । 
রাবী আবু সালামা ও আবূ আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) যাহা বলিয়াছেন 
উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ হইতেই বলিয়াছেন। এই কারণেই আমরা তাহার 
জীবদ্দশায় তাহার নিকট এই হাদীছ (তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শ্রবণ করিয়াছেন 
কি না এই বিষয়ে তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া) সত্যায়িত করিয়া নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি নাই । আবু হুরায়রা 
(রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর আমরা পরস্পরকে দোষারূপ করিয়া আলোচনা করিলাম যে, আমরা কেন এই হাদীছ 
সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যায়িত করিয়া নেই নাই যে, তিনি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কি না? যাহা হউক একদা আমরা আবদুল্লাহ বিন 
ইবরাহীম বিন কারিয রেহ.)-এর নিকট বসিলাম এবং এই হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করিলাম যে, আবু হুরায়রা 
(রোধিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কি না? তখন আবদুল্লাহ 
বিন ইবরাহীম বিন কারিয রেহ.) আমাদেরকে বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চিত আমি আবু হুরায়রা 
রোধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, “অবশ্যই আমি 
আখিরুল আঘিয়া তথা সর্বশেষ নবী এবং আমার (নির্মিত) মসজিদ (নবীগণকর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে) 
সর্বশেষ মসজিদ । 


17 


//৬/.০-111./59101.০0া 


৯৪ 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৮258397৯১১০ ৬০০৫৯ ০৯25$9 (কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের 
সমাগ্তি)। আল্লামা কাবী ইয়ায (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নির্মিত) মসজিদখানা অধিক ফযীলতপূর্ণ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২২) 
৫৫৩৯৫৪১৫-29%$$ (আর আমরা একে অপরকে দোষারূপ করি যে, কেন আমরা এই হাদীছ সম্পর্কে 
আবু হুরায়রা রোযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করি নাই যে, ...)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, কোন সাহাবী 94১ 0৯550 
১০১৫৯১৩৭১১৯ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন) বলার দ্বারা হাদীছখানা মরফু 
বলিয়া প্রমাণিত হয়। তবে ইহাতে তিনি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে শ্রবণ 
করিয়াছেন না কি কোন সাহাবীর মাধ্যমে শ্রবণ করিয়াছেন এতদুভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কেননা, প্রত্যেক সাহাবী 
ন্যায়নিষ্ঠ। তবে নির্দিষ্টভাবে »১-+১এ:১০৭:১-৮৮১০০০৮ (আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
শ্রবণ করিয়াছি)-এর মধ্যে সরাসরি শ্রবণ প্রমাণিত হয়। এই কারণে এতদুভয় একে অপরকে দোষারোপ করিয়া 
বলেন, কেন আমরা এই হাদীছ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞসা করি নাই যে, আপনি কি সরাসরি শ্রবণ 
করিয়াছেন না কি অন্য সাহাবী হইতে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন কারিষ (রহ.) বলিলেন, সাহাবীর কথা 
৯১-০১-৪)৩৭১ ৬০4 ০৯১0ও রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন) তাহার হইতে 
শ্রবণের উপর প্রয়োগ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪২৩) 
১2০১৩৫০৪৫৩5 05580 5৬০৮5৮১92558840৬62৩5৫০ (৩২৬৭) 
০8845) 5550358555004৮5৬5৮5৬4৯5১9591৩৬45599 গড 
45৯১৩ ১০ ৮৪5)890৩45০80 ৬৮598 408১০১৮৩৭৯ ৪৪৮ ৩৯০০ ৯ 
০৪৮৩০5:51৬১৬১০০৪০৪৪৪২০, 3৬ ৮১০১৪১১৬০৪১ ৯০০৪৬৩০৫৪০১৩7৮ 
12004৩৯5৩1৯ ৬৪5৮৬৯ ট০০ি স ই 
(৩২৬৭) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না 
(রহ.) তিনি ... আবদুল ওহ্হাব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (েহ.)কে বলিতে শ্রবণ 
করিয়াছি, আমি আবূ সালিহ রেহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে নামায আদায়ের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি 
(জবাবে) বলিলেন, না, তবে আমাকে আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন কারিষ (রহ.) জানান যে, তিনি আবু হুরায়রা 
(রাযিঃ)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) নামায এক হাজার (রাক'আত) নামায হইতেও উত্তম কিংবা 
(তিনি বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক রাক'আত নামায) আল-মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল 
মসজিদে এক হাজার রোক'আত) নামাযের সমতুল্য । 
০০25561523৩ ৮2৩55 9০৮5৩9035425 ৮১৮ ৬১৯৪১৪৮৪৪৩৪ (৩২৬৮) 
৯5০37৩৪১৮৯০: ৩৬। 
(৩২৬৮) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন 
হারব, উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রেহ.) হইতে এই 
সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। 
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সহীহ্‌ শরীফ- ১৩তম খণ্ড ৯৫ 


৫১১৯০ ৫159 ৪05৩৯ এটা ৩505 ৮7৮ 8৪১০5456৩০ (৩২৬৯) 
(2 5৩-১১-৭০৫০ ০১৯০০ ৫৬৯১০১০০১৩৩৯৪০৬৮৪৩৯৬৮৬ 0১৩৯১০০৫৪ 
১25০)0৮33)55৮৬১3০০০৮০৪ 
(৩২৬৯) হাদীছ ছ্মাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও 
মুহাম্মদ বিন মুছান্নী (রহ.) হইতে, তাহারা ... ইবন উমর (রাঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) নামায আল-মসজিদুল হারাম 
ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) নামায হইতেও উত্তম। 
০৩৩০১৯০০৬2৪০৪৩০০৮০৮৯৩১০১৯2০৩০ ৪০৪৬৫ ১৫5:(85$৩$ (৩২৭০) 
৯৩০২৩৪০৯১৫১ 9250০ 555451658855৩০5 
(৩২৭০) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর 
বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং 
মুহাম্মদ বিন মাছান্া (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


১৮৩৯৪৩৬৯০৪৮৪৬০৯১৩৪১০৪৩০৪৬7৬০০ ০৯১৫ ৪55৩5 (৩২৭১) 
০১৬৯৪ ৭৯২৪৮১১০৯০৭৭ ৪৪৭৫৮০৫৮5৩০ 
(৩২৭১) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মূসা 
রেহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
ইরশীদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি .... উপর্যুক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 
7৯৬2৩-০৪৩০৯০৯(০৯:০৩3$৮৩৪৩৫০৯৪৪(৬2৪৩৪৩০৪ (৩২৭২) 
১৯১৯৮৯৮১৯০৭১০৮০৮০৩৯ 
(৩২৭২) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ 


উমর (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত 
করেন। 

৩)৬3৩345৮৫5৬৫৪58৮৮8) 4৩৬ ১৩০9৪৪০ ১25892598৮9)৬58১৩৬০ 
₹5925৯:25৬6৩৯৪১১4৩৯১5০587 £8৩55.১509$05$85289 219906 
৩১০১০০৩-০০৩০৮৪০৮১ক ৯৩৩৮ ৬৮:১০১০৮১০০৩৭০৬ড৪% 
১3৩৯2 ৯১৮১০১৯৭৪৮০৪১৫৮১০৩-৮৪৬১১১১১০০১৯৭১০০৯১৪ট৯জ০ 


(৩২৭৩) হাদীছ ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক মহিলা অসুস্থ 
হইবার পর বলিল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে শেফা দান করিলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে যাইয়া অবশ্যই নামায 
আদায় করিব। অতঃপর সে আরোগ্য লাভ করিল এবং তথায় যাওয়ার ইচ্ছা করিল এবং সে নবী সান্নাল্লাহু 
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৯৬ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)-এর কাছে যাইয়া সালাম দিয়া এই বিষয়ে আলোচনা 
করিল। তখন তিনি বলিলেন, তুমি এই স্থানে বস, যাহা কিছু খদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়াছ উহা আহার কর এবং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে নামায আদায় কর। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। এই মসজিদে এক (রাক'আত) নামায আদায় করা মসজিদুল 
কা'বা ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) নামায আদায় করা হইতেও উত্তম। 





সডেঃ 971557778 রি 


শখ জপ 2০ 


8৮১৮4 ৪ ৮৮০৬৩ 2এ৩৪ ৮৮৬৬৪১%৭৬৪ 
1৬5891১০০৫৪ 521 ০০)1৬০৩$ ৩১৬৭০৫০ ৩৩৮৪3$)5) 
(৩২৭৪) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর নাকিদ ও যুহায়র 
বিন হারব রেহ.) তীহারা ... আবু হুরায়রা রোযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি 
মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ (-এ নামায আদায়)-এর উদ্দেশ্যে হাওদা বাধা (সফর করা) যাইবে না । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৮৪91১৭২5522 ৬৩৫$ (মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস) । শারেহ 
নওয়াভী (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় অনুরূপ ঠ5৩1১-:4$-21-০০)১৭$ রহিয়াছে। 
আর ইহা ১৯০৯ (বিশেষণযুক্ত পদ)কে উহার ৬০ (বিশেষণ)-এর দিকে ০১৮) (সম্বন্ধপদ) করার নীতি 
হইতে সংগৃহীত। ইহাকে কুফী নহভী (আরবী ব্যাকরণবিদ)গণ বৈধ বলিয়াছেন। বাসরী নহভীগণ ইহার তাবীল 
ব্যোখ্যা) করিয়া বলেন, এই বাক্যে উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি ০০১+৩৬)১-০1১স-)1৩৬-১1৬৩০-* হইবে । 
যেমন আল্লাহ্‌ তাআলার ইরশীদ: 099-৯৩3৫55 (আপনি নিশ্চিত প্রান্তে ছিলেন না- সূরা কাসাস 8৪) - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২৩) রর ণ 
৩৬৫১৮১৬০১০৩ ৫৯৩৪০৬৪০855 8৫০5 (৩২৭৫) 
৮৩০%5১৪৪)৫৬ ১0$৬5"০৬48 5৯৯৯৩০। 
(৩২৭৫) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবৃ বকর 
বিন আবৃ শায়বা রেহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে বর্ণিত 
হাদীছে রহিয়াছে, তিনি ইরশীদ করেন “তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে হাওদা বাধা (সফর করা) যাইবে ।” 
ফায়দা 
দুনইয়াতে তিনটি মাত্র মসজিদই অন্য সকল মসজিদ হইতে অধিক ফযীলতপূর্ণ। এই তিনটি মসজিদে নামায 
আদায় করা অন্য সকল মসজিদে নামায আদায় করা অপেক্ষা অনেক গুণে ছাওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই 
কারণেই কেবলমাত্র এই তিনটি মসজিদে নামায আদায় করার জন্য হাওদা বাধা (তথা সফর করা) জায়িষ। অপর 
কোন মসজিদের এই বৈশিষ্ট্য নাই যে, উক্ত মসজিদে নামায আদায়ের জন্য কেহ সফর করিয়া তথায় যাইবে এবং 
অধিক ছাওয়াব লাভ করিবে । বরং এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর সকল মসজিদে নামায আদায়ের ছাওয়াব 
সমান। কাজেই সফর করিয়া যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। যেই তিনটি মসজিদে অধিক ছাওয়াব লাভ হয় সেই তিনটি 
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মসজিদের একটি হইল মসজিদুল হারাম তথা কা'বা মসজিদ। যাহা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তীর পুত্র 
ইসমাঈল (আঃ) পুননির্মাণ করেন। দ্বিতীয় মসজিদটি হইতেছে মসজিদুল আকসা বা ইলইয়া মসজিদ তথা 
বায়তুল মুকাদ্দাস যাহা হযরত সুলায়মান (আঃ) পুননির্মাণ করেন এবং তৃতীয় মসজিদটি হইতেছে মদীনার 
মসজিদ বা মসজিদে নববী যাহা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ করেন। 
আল্লাহ তা*আলা সর্বজ্ঞ। 


রা ৬70৩৮ ৬49১৯5৩4৩১5 ০35 (৩২৭৬) 
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রি 19৩১২) ১০০০ ৯৮০৩2৫৬০০৪৪) 28৮5) ৯১৮,১১৬ 

(৩২৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাঈদ 
আয়লী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা 
করিতে শ্রবণ করেন। তিনি ইরশীদ করেন, কেবল মাত্র কা'বা মসজিদ, আমার মসজিদ এবং ইলিয়ার মসজিদ 
(বায়তুল মুকাদ্দাস) এই তিনটি মসজিদ (-এ নামায আদায়)-এর উদ্দেশ্যে সফর করা যাইবে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৪৩১৯) (এবং ইলিয়ার মসজিদ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইলিয়া হইতেছে বায়তুল মুকাদ্দাস। 
€৬-১) শব্দটি তিনভাবে পঠিত। সর্বাধিক সহীহ ও প্রসিদ্ধ পঠন আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। 
(প্রথম) €৮১২) -এর »১-.৯ এবং এ বর্ণে যের ছারা মান্দসহ পঠিত দ্বিতীয়ঃ প্রথম পঠনের অনুরূপই তবে (মাদ্দ-এর 

স্থলে) মান্দবিহীন পঠিত। তৃতীয় এ বর্ণ পেশ করিয়া মাদ্সসহ পঠিত। মসজিদুল হারাম হইতে দূরে অবস্থানের 
কারণে ইহাকে ০০১ (আল-আকসা) নামকরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ 
মর্ষাদা এবং এই তিনটি মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে 
জমহুরে উলামা বলেন, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপরাপর বিশ্বের অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার 
কোন ফযীলত নাই। আমাদের আসহাবগণের মধ্যে শায়খ আবু মুহাম্মদ রেহ.) বলেন, এই তিনটি মসজিদ 
ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। তাহার এই অভিমতটি অযথার্থ। এই সম্পর্কে 


বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে ৩১৫১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২৪) 
22১০3৬৯১+১০৯০৭১৩)৩০০১৪%৪ ৫৩০৪০১৩০40৬ ্রতত 
অনুচ্ছেদ ঃ যেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত উহা হইতেছে মদীনা মসজিদে নববী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবরণ 
20০51৬25593 ৩0৬24৩5 ১০৯০৬৬০৩ 3৮০৮১6৫453০ (৩২৭৭) 


পর ৩০-০০-০৪45৬৬৩৩৫১০০ ১০৮৩ 5৮০55 2 :$)৬-৮০২ 
42১০০৯৪০৪০৩৯০০৬এষ্চা (55 ১৩৬৪৯০১৩৯০০ 215১3৮20080 
5305582৮৩০৩ ওলা, ৩৯235৩3859০ ০৯৯০৯ 
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(৩২৭৭) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) 
তিনি ... আব সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, একদা আবূ সাঈদ (রাধিঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান 
রেহ.) আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। রাবী (আবূ সালাম (রহ.) বলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যেই 
মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদ সম্পর্কে আপনার পিতা (আবু সাঈদ কুদরী রাধিঃ)কে 
আপনি কিরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (আবদুর রহমান) বলিলেন, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক সহ্ধর্মিনীর ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর খেদমতে হাঁধির হইলাম । অতঃপর আমি আর করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মসজিদ কোনটি যাহার ভিত্তি 
তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? রাবী (আবূ সাঈদ রাযিঃ) বলেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এক মুষ্ঠি গুড়ি পাথর উঠাইয়া উহা যমীনের উপর নিক্ষপ করিলেন, অতঃপর ইরশাদ করিলেন, “উহা 
তোমাদের এই মসজিদ মদীনার মসজিদ ।” রাবী (আবু সালামা রহ.) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য 
দিতেছি যে, নিশ্চিত আমিও আপনার পিতা (আবূ সাঈদ খুদরী রাযিঃ)কে অনুরূপভাবে উক্ত মসজিদের কথা 
উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
9558)4৯০%$ ডেহা যমীনের উপর নিক্ষপ করিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনায় তাকীদের লক্ষ্যে অতিশয়োক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে এক মুষ্ঠি কংকর যমীনের বক্ষে 
নিক্ষেপ করিলেন, যাহাতে শ্রোতার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ইহাই সেই মসজিদ। ”৬-_-১ শব্দটি মাদ্দসহ পঠনে অর্থ 
১১০৮০) ৬০ গেড়ি পাথর)। আল্লাহ তা*আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২৪) 

28৬০)১০২-ট মমেদীনার মসজিদ)। কাষী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা যেই মসজিদকে তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন উহা 
হইতেছে মসজিদুল মদীনা, মসজিদে কুবা নহে। সুতরাং যাহারা মসজিদে কুবা বলিয়া ধারণা করেন তাহাদের 
অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। তবে সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়িশা (োযিঃ) হইতে হিজরতের সুদীর্ঘ হাদীছে 
আছে যে, ৬০১৮৬১১৬৩০০১০০৩ ০১১৪১৯7০৯৩৯ ৩১১১৯ ৬৯৯০৯১০১৭১০ ৭১৫০ 0৯০৬৬ 
প৪৬৩০/1৬৯৪- (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের কাছে 
দশ রাত্রির কিছু বেশী সময় অবস্থান করেন এবং একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যাহা তাকওয়ার উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ উহা হইল মসজিদে কুবা)। 

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 42১2১9৩1912 0%1 ৬5 4১৪৪) ৩০০০৪৫ 
(তেবে যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন হইতে, সেইটিই আপনার (নোমাষে) 
দীড়াইবার যোগ্য স্থান- সূরা তাওবাহ ১০৮)। অর্থাৎ আপনার নামায সেই মসজিদেই যথাযোগ্য হইবে, যাহার 
ভিত্তি রাখা হয় প্রথম হইতে তাকওয়া তথা আল্লাহ-ভীতির উপর ৷ আর সেই স্থানে এমন লোকেরা নামায আদায় 
করে, যাহারা পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদতীব। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা নিজেও এমনভাবে 
পবিভ্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এই আয়াতে উল্লিখিত মসজিদ কোনটি এই ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের 
মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। জমহুরে মুফাসসিরগণের মতে প্রশধসিত সেই মসজিদটি হইল, মসজিদে কুবা, 
যেইখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করিয়াছিলেন। আয়াতের বর্ণনাধারা দ্বারাও 
অনুরূপই বোঝা যায়। অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে "১৮6০১৫৫৫১4১ (সেই স্থানে এমন সকল 
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৯৯ 


লোক রহিয়াছে, যাহারা পাক-পবিভ্রতাকে ভালোবাসে- সূরা তাওবাহ ১০৮) এই আয়াতাংশে সেই মসজিদকে 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাষের অধিকতর হকদার বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাহার ভিত্তি 
শুরু হইতেই তাকওয়ার উপর রহিয়াছে। সেই হিসাবে মসজিদে কুবা ও মসজিদুল মদীনা তথা মসজিদে নববী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়টিই এই মর্যাদায় অভিষিক্ত । সেই মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে যে, তথাকার মুসন্পলীগণ পাক-পবিভ্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্ববান। পাক-পবিভ্রতা বলিতে এই স্থানে 
সাধারণ না-পাকী ও ময়লা-আবর্জনা হইতে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ ও অশ্লীলতা হইতে পাঁক- 
পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুসল্লীগণও সাধারণতঃ এই 
সকল গ্তণেই গুণান্বিত ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা*আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২৪-৪২৫ সংক্ষিপ্ত) 


রা 
মি 


5৯4৩5 ৩55 (৩৯539 ঠ৯৪৭৩৪০৪ ৬৫ ৩৩৯০৩ 25558629558 ৬৩5 (৩২৭৮) 
৯৩০5) ৩৯০৯০০৪০২৬৪০৩১৫৩০০৪১৯৪ 
(৩২৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা ও সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তাহারা ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সনদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন 
আবু সাঈদ (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই। 
239৩)5488৮১2)105550-9০৮০554 


পা হিপ 


অনুচ্ছেদ ৪ মসজিদে কুবা-এর ফযীলত এবং উহাতে নামায আদায় ও উহার যিয়ারতের ফযীলত-এর 
বিবরণ 


২১৩৬০০৫৫০৯)০১০৯০৬৬৫০০০৮০১৫৪লস ৩৬০০ (৩২৭৯) 
, উড ৬5203556৬০০০৭১৩১০৪৭০৯০৫5৪৪১৪৮ 

(৩২৭৯) হাদীছ ছইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ জা*ফর আহমদ 
বিন মানী' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা কুবা (মসজিদ) পদবুজে যিয়ারত করিতেন । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

£585529৬ (তিনি কুবা মেসজিদ) যিয়ারত করিতেন)। £5৪ শব্দটির ও বর্ণে পেশ মান্দসহ ও মান্দবিহীন, 
পুঃলিঙগ ও স্ত্রীলিঙ্গে এবং ৯১+_.* (শেষ বর্ণে কাসরা ও তানতীন প্রয়েঅগযোগ্য শব্দ) ও ১১২,১১৯ (শেষ 
বর্ণে কাসরা ও তানতীন প্রয়োগযোগ্য নহে) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানের নাম। ইহা 
আনসারীগণের মধ্যে আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের লোকগণের মহন্লা । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনা প্রবেশের পূর্বে প্রথমে এই পল্লীতে অবতরণ করেন এবং কুবা মসজিদের স্থলে 
তিন রাত্রি নামায আদায় করেন। অতঃপর নিজ মুবারক হস্তে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর আমর বিন 
আওফ সম্প্রদায়ের আনসারীগণ কুবা মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কখনো পদব্রজে আবার কখনও বাহনে আরোহণ করিয়া প্রায়ই কৃবা যিয়ারত করিতেন। -(ফত: মুলহিম ৩৪৪২৫) 
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১৯5৮৫৫৭৩ বোহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে ...)। অর্থাৎ কখনও বাহনে আরোহণ করিয়া আবার 
কখনও পদব্রজে, যখন যেইভাবে সহজ হইত (সেইভাবে প্রায়ই কুবা পরিদর্শন করিতেন)। এই বাক্যে 5 (এবং) 
বর্ণটি ৬ (কিংবা, অথবা) অর্থে ব্যহ্ৃত। - রানি: 


৩৪৫০০৮4৭১৪০০৬৪এ ডি ঃ ১১৩4০৩৪০৯৭৬ ১5৫০ (৩২৮০) 

401৫৯555৬৫৩ ৩2৩৮ ৩৬৯ 0৮৩০৩ 5৫০ ১৯০২১৬৯৬১৩৪ 

45215958353. ০75 4০৯ (০১৮22 28৩০৫ 98৩5০৯৪০১৮১৪৪৩এ০এ০ 
৩১৪৪৫০০০১০৪)০৫৪১৮০১০০৬ 


(৩২৮০) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবা মসজিদে আসিতেন। অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) 
নামায আদায় করিতেন। রাবী আবূ বকর রেহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলেন, (আমার দুই জন উত্তাদ_ ইবন নুমায়র 
ও আবূ উসামা (রহ.)-এর মধ্যে) ইবন নুমায়র (রহ.) (এই অতিরিক্ত অংশটি) বলিয়াছেন। “অতঃপর তিনি 
উহাতে দুই রাকআত (নেফল) নামায আদায় করিতেন” 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৬5-৫5-১০48 (অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) নামায আদায় করিতেন)। আল্লামা ইবন 
আবদুল বার রেহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের 
বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কেহ বলেন, আনসারীগণের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেন। কেহ বলেন, কুবার 
খেজুর বাগানসমূহে বিনোদন ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য যাইতেন। আর কেহ বলেন, কুবার মসজিদে নামায 
আদায়ের জন্য যাইতেন আর ইহাই অধিকতর সাম্জস্যপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, আলোচ্য হাদীছ অপর হাদীছ 
তথা ১৯৮০2১১২১১৫১১০১ (তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে হাওদা বাধা যাইবে 
না)-এর বিপরীত নহে। কেননা, উলামায়ে ইযামের মতে ইহার অর্থ হইতেছে- মানতপূর্ণ করণের উদ্দেশ্যে । 
কাজেই কেহ যদি এই তিন মসজিদের কোন একটি মসজিদে যাওয়ার মানত করে তাহা হইলে উহা পূর্ণ করা 
ওয়াজিব। আর মসজিদে কুবা কিংবা অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে মানত ছাড়া স্বেচ্ছায় নফল হিসাবে যাওয়া 
জায়েয আছে। আল্লামা আল-রাজী (রহ.) বলেন, মদীনা হইতে কুবায় যাওয়া ৯.১). ৮) (হাওদা বাধা তথা 
সফর করা)-এর অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, ইহা হইল দূরবর্তী স্থানে সফরের বিশেষণ। এই কারণেই কোন ব্যক্তি 
নিজের বাড়ী হইতে বাহনে আরোহণ করিয়া মহল্লার মসজিদে গমন করিলে কেহই ৯.০.) (হাওদা বাঁধা) 
বলে না। আর কোন নিকটবর্তী জুমুআ কিংবা অন্য কোন মসজিদে বাহনে আরোহণ করিয়া যাওয়ার ব্যাপারে 
কাহারও দ্বিমত নাই। হ্যা, কেহ যদি দূরবর্তী কোন শহর হইতে কুবার উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহণ করিয়া আসে 
75777575775 
১7৩564১3220 08৬540১৫8০5 %$ (৬২৮১) 

টিটি রাজি রাত 

(৩২৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না 


(রহ.) তিনি ইবন উমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে 
আরোহণ করিয়া কিৎবা পায়ে হাটিয়া কুবায় যাইতেন। 
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১০১ 


৫ 
৫ 


১ নি 2 ৫ 


৮৪ 
শে 


চে 


টিটি? 

(৩২৮২) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা*ন রুকাশী 

(রহ.) তিনি ... ইবন উমর (োযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইয়াহইয়া আল-কাত্তীন 
(রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 


94০১০০৬৪৪৩৯৮৪৯১২৬৪৯৪৬৩-৪৬৪ ১3৩৩৯৬৭৩৪৯৩৩৬০ (৩২৮৩) 
৩৪৬৩৫০৪০৪৪৫৩৬১০১০০০৭১৫০০৪৯০৯১০৪ 
(৩২৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 


ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবায় গমন করিতেন। 


৬৫৯৬০)০০৪৫০০৯৫ ৬৩ ১০3 2252650 সাজ 5 (৩২৮৪) 
4০১৩৭১১০০৪১৫৯১০০৬ ৫৯৫2 ৮৮201৩০7৮54 


চা 


১১) 3০০৯৬৫৫৩45৮ 
১৩৬৪৬ ০$ এ উন 
(৩২৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 

আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) জানান যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে 

শ্রবণ করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবায় 
আসিতেন। 

০8৩৯৩ ১৭৫০৬০০৬০৯০৪১৬৩৩০০৬০৬৮৬% ০১৪০ (৩২৮০) 

৯459-3৯-১০ ১১০৮১ ওত 6৯825৬5৯45৮ 08 ৯5555 
(৩২৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব 

(রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (োষিঃ) প্রতি শনিবার কুবায় 

যাইতেন আর তিনি বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতি শনিবার তথায় যাইতে 

প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১০ (প্রতি শনিবার)। কুবাবাসীগণের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা 
মদীনার মসজিদ তথা মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর সহিত জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণ অনুপস্থিত থাকিতেন তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ জানার জন্য তিনি প্রতি 
শনিবার বিশেষভাবে কুবায় যাইতেন। আল্লামা আয-যায়নুল ইরাকী (রহ.) বলেন, ইহার তাৎপর্য হইতেছে যে, 
তিনি শনিবার দিন কর্মমুক্ত থাকিয়া নিজ সত্তাকে অবকাশ যাপনে সুযোগ দিতেন এবং রবিবার হইতে সপ্তাহের 
বাকী দিনগুলি উম্মতের কল্যাণে কর্মব্যস্ত রাখিতেন। 
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১০২ 

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছে কুবা, কুবার মসজিদ এবং উহাতে নামায 
আদায়ের ফবীলত বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত তিনটি মসজিদের অনুরূপ এক রাকআত নামাযে বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্তির 
বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। 

আল্লামা উমর বিন শুবাহ (রহ.) “আখবারুল গ্রন্থে" সহীহ সনদে সা'দ বিন আবু ওককাস রোযিঃ) হইতে বর্ণনা 
করেন 8 ৮৮-৮০-১০৪৯) ০১০১০ ০১)জইকো 01৬দঠা ৯ ০৯৮৯০০ প৮ও ১এ১৬৮৩৪০ড 
১৯৮৫৭41৩২৯৮) (সা'দ বিন আবু ওকাস (রাযিঃ) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে দুইবার যাওয়া অপেক্ষা কুবার 
অবহিত হইত তাহা হইলে উটের পিঠে হাওদা বীধিয়া কষ্ট করিয়া হইলেও কুবায় যাইত) 

“তিরমিযী”, “ইবনু মাজাহ ও “বায়হাকী গ্রন্থে উসায়দ বিন যহীরুল আনসারী (রাধিঃ)-এর বর্ণিত মরফু 
হাদীছে আছে ৪» *প৮০৪৬----*৬১৪৯১৮ (কুবার মসজিদে (এক রাকআত) নামায (ফবীলতের দিক দিয়া) 
একটি উমরার সমতুল্য । ইমাম তিরমিযী রেহ.) বলেন, এই হাদীছে রাবী সকলেই ছিকাহ। আল্লামা আল-মানযরী 
রেহ.) বলেন, উসায়দ (রাযি.) হইতে এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন সহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের 
জানা নাই। 

“আহমদ* ও “ইবনু মাজাহ' গ্রন্থে সাহল বিন হানীফ (রাধিঃ) হইতে মরফু হাদীছ নিয়নোক্ত শব্দে নকল 
করিয়াছে ৪ ৪১০১৬ ০১৩৬ ৯৯১০৮ 4১৬৬০১প৮৪ ১৮৮২ ০১৯১০২৪৯৬১১৯৪১৯০০ (যেই ব্যক্তি নিজ ঘরে 
পবিত্রতা অর্জন করে অতঃপর মসজিদে কুবায় যায় এবং উহাতে এক রাকআত নামায আদায় করে তাহার একটি 
উমরার ছাওয়াব প্রদান করা হইবে)। হাকিম এই হাদীছকে সহীহ বলিয়াছেন। 

ফতনহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা সেই দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, ছাওয়াবের 
দিক দিয়া হজ্জ এবং উমরার মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা উপস্থিতির মধ্যকার 
পার্থক্য । আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪২৫-৪২৬) 





81754 99১:5৩৪ 3৬৬৯ 9৪১৬৫০৬০৪৩৪০০৩৫০৫ ৬৩ 856৩5 (৩২৮৬) 
৬290 ০৩৪ উস ০৬ ৯4০০8235০80 ০৬ ১১৪১০৭০৩০৪৫ 
.4058257262 ৬53৩৯ 

(৩২৮৬) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ 
উমর রেহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাধিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার কুবায় তাশরীফ নিতেন । তিনি বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্বজে তথায় যাইতেন। 
রাবী ইবন দীনার (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাধিঃ)ও অনুরূপ আমল করিতেন। 
-৯৩০৯৩432৩৯৬৮৩৪৩৬৯০৬৪ক৪৩$ক৯৬৬৫৪০৩৪5 (৮৭) 

(৩২৮৭) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ 
বিন হাশিম রেহ.) তিনি ... ইবন দীনার রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই সনদে 
বর্ণিত হাদীছে ১: (প্রতি শনিবার) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। 
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১০৩ 


৯৯৮১১4১9৩০৪ 


7৬১০৫ 
অধ্যায় 8 বিবাহ সম্পর্কে 

£৬2)৫ -এর আভিধানিক অর্থ ৪ 

আল্লামা যুবায়দী (রহ.) “শরহুল ইহইয়া" গ্রন্থে বলেন, আরবী ভাষায় ₹৬--১৷ শব্দটির এ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে 
১৮৯) (যৌন সঙ্গম, সহবাস) অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কেহ বলেন, ১১ ৪.১? (সহবাসের উদ্দেশ্যে বন্ধন করা) 
আর উহা হইতেছে ?₹-১১১. (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা)। কেননা, ইহা যৌন সঙ্গম বৈধ হওয়ার উপায়। আমাদের 
শায়খ (রহ.) “হাশিয়াতুল কামূস' গ্রন্থে বলেন, ৮৬.) শব্দটি ১৮৯) (সহবাস) ও ৬৪.) (বন্ধন) উভয় অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, উভয় ক্ষেত্রে ৪৪. (প্রকৃত) অর্থে প্রয়োগ হইবে 
অথবা ১. রেপক) অর্থে প্রয়োগ হইবে কিংবা উভয়ের একটি 5 ৪২৪.» অর্থে এবং অপরটি 3১ ₹** অর্থে । 
বিশেষজ্ঞগণ বলেন, কুরআন মজীদে ৮৬ শব্দটি কেবল ১_৪- অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কেননা, ₹৬_২)? শব্দটি 
১৮৯)? সৈহবাস) অর্থে ০৯০ (সুস্পষ্ট) আর ৬৪.) বন্ধন) অর্থে উহার প্রতি 2৮. (পরোক্ষ উল্লেখ)। তাহারা 
আরও বলেন যে, ইহা ০৯১ (বোগ্মিতা) এবং ৯৯1 (শিষ্ঠাচার)-এর অধিক অনুকূলে । আল্লামা যমখশরী (রহ.) 
অনুরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। 

?৬১ -এর শরঈ তথা পারিভাষিক অর্থ ৪ 

'শরহুল বিকায়া' গ্রন্থকার লিখেন ৪ উট-40152১4$১18545-5) $2550906০550855৬ 
(যৌনাঙ্গ উপভোগ করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হইতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ 
মুবাহ হওয়ার বন্ধনই হইতেছে “নিকাহ (শরহুল বিকায়া, কিতাবুন নিকাহ) 

আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাদুভী রহ.) বলেন, ১০৮5-৮৮-92 85658 0১-80934১2-৮৬4 
(নিকাহ হইতেছে শরঈ বন্ধনের নাম, যাহার মাধ্যমে তাহার উপর কিছু হুকুম আহকাম ও কাংক্ষিত ব্যবস্থাপনা 
প্রয়োগ হয়)। আর ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা ০৯৯১ (সহবাস)ও মর্ম হইতে পারে। 

শরহুল বুখারী লি কুসতুলানী' গ্রস্কার বলেন, আমাদের আসহাব 7৬১ -এর প্রকৃত অর্থ বর্ণনায় ভিন্নমত 
পোষণ করিয়াছেন। কাধী হুসায়ন (রহ.) স্বীয় “তা*লীক' গ্রন্থে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেন। সর্বাধিক সহীহ 
হইতেছে, (এক) ₹৬-১ -এর প্রকৃত অর্থ ১৪.) (বেহ্ধন) আর রূপক অর্থ ৮৮৯) (যৌন সঙ্গম)। আল্লামা আবুত 
তায়্যিব (রহ.) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। তাহাদের দলীল হইতেছে কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে 7৬৭ শব্দটি 
১৪) এর ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। (দুই) ইহার প্রকৃত অর্থ /৮৯)। (যৌন সঙ্গম) এবং রূপক অর্থ 
১৪) (বন্ধন)। ইহা হানাফী মাযহাবের অভিমত। (তিন) ₹৬-২১। শব্দটি ২১১১৯, (সম্মিলিত) ইহা ১৪» 
(হ্ধন) ও ৬৮৯)? (সহবাস) উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য । কাজেই 2_২১৪ (প্রসঙ্গ ও লক্ষণের)-এর ভিত্তিতে 
অভীষ্ট অর্থ নির্ধারিত হইবে। 
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তখন ইহার মর্ম হয় অমুক ব্যক্তির অমুক মহিলার সহিত আকদ তথা বিবাহ হইয়াছে। আর যখন 4০/1১১৬7-৫১ 
বলে তখন মর্ম হয় অমুক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে। কেননা, নিজের স্ত্রী হওয়ায় পরোক্ষ ইঙ্গিত 
করিয়াছে যে, এই স্থানে ১৯ তথা বিবাহ মর্ম নহে; বরং সহবাসই মর্ম । 

“দররুল মুখতার, গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ফকীহগণের মতে £৫_১ -এর পারিভাষিক অর্থ ৪ _৯26-2222 
1৩০০৪০১৫০৩৪ ৬১56545508550 ৩2 985585452$581554)94 (নিকাহ এমন একটি বন্ধন 
যাহার দ্বারা পুরু্ষ স্ত্রী হইতে উপকৃত হয় এবং স্বেচ্ছায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগে শরীআতে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই)। 
অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে শরীআত সম্মত এমন একটি বন্ধন চুক্তি যাহা তাহাদের যৌন সম্ভোগ হালাল হয়, 
উহাকেই “নিকাহ বলে। 

উসুল ও ভাষাবিদগণের মতে, ১৯১ )৩৬৮৯)৫১৪৯৭৪৯১৮ (নিকাহ-এর প্রকৃত অর্থ এ৮৯) (যৌন 
সঙ্গম) এবং রূপক অর্থ ৬৪০ বেহ্ধন)। এই কারণেই কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে কোনরূপ 2_.২১5 (ইঙ্গিত 
ও লক্ষণ) ছাড়া “নিকাহ' শব্দটি বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা ৮৮৯) (সহবাস) মর্ম নেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ 
তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪২৬, শরহে নওয়াভী ১৪৪৪৮) 

বিবাহের হিকমত ও উদ্দেশ্য £ 

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া জীবন-যাপন করিতে পারে না । তাই আল্লাহ তা'আলা আদর্শ পরিবার ও 
সমাজ গঠনের উত্তম মাধ্যম হিসাবে নিকাহের বিধান অবতরণ করেন। দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা 
ও পবিত্র জীবন যাপনের লক্ষ্যে বিবাহই একমাত্র উপায় । আর প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ মমতা, উন্নত চরিত্র 
সকল কিছুরই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে । মানব জীবনে বিবাহের অনেক ফায়দা রহিয়াছে ঃ 

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আগাযানী (রহ.) বলেন, নিকাহের মধ্যে প্রধানতঃ পীচটি ফায়দা রহিয়াছে 8 
কে) ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের লক্ষ্যে সন্তান লাভ হয়। (খ) প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং কামভাবপূর্ণ দৃষ্টি 
শক্তি নিযনগামী থাকে । (গ) গৃহ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হয়। (ঘ) মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। 
(ও) পরিবার-পরিজনের সহিত অবস্থানে নিজ নফসের মুজাহাদা হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২৬-৪২৭ সংক্ষিপ্ত । 
বিস্তারিত ৩৪৪২৬-৪৩০ দ্রষ্টব্য) 
95)09$055৪ ৩5055858585055544002455৬22820৬ভ্তদত্ 


পা সিটি তি 
পা 


অনুচ্ছেদ 8 দেহিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব, খোর-পোষ যোগানে 
অক্ষম ব্যক্তি রোযা রাখিবে-এর বিবরণ 
স্পিড বি চ উপ১০ 2:০৯ প্র 5 2. রা ও গলা 2. ৮5 ০৩ 
৩৮৮০৬০৩475১0৩2৩5525962১5৮ 565 একর ০৪৬৪$ (৩২৮৮) 
2,182 8৮১ নি 8:65: 2২8 ০95৫৫, %% ৮ ৪ 2% ১১০25 0০ রি 
৮৯-৪০-৮৪52) ০ ০৯০০৭1৩ %৫১৮১৮ড৩৬৪০৮৪১৪)৩ ৬০০৩৯ 
৮ রি ₹ বাহ 22৭ টানা রি 24 মা ৮০০ 522 
১৫০ তাঁত ৫৬৪ 45০9১৪54০০:4০505 6৪৮৫৪৫৮১১৬৪ 
22555 2৩. বধ দাত 22৮25 ৮ জেল ৩ র্‌ এদিক হ তা 2 2 ৫05৮৫ র্ ৮5৫ 
০3১৩%৯৩-- 9৩4-৬১০৬৬০০৩০৪৮ ৪১৫ ৩ ৩১৬ ৪০১৮১1০5১ 
হ 15621210025 2 শে পর এ (তি বত 2 তত 
৪৮০১৮০৬০৩৬৯ ৮১৮৩০৮৪১৭১৬৪১৩১৪০৪ 9৩৪৩৩ 
০:56552 রা 2525৮ ১5555 475885১০822 8222 28 
০2৩১৭১০১৮১-০৮৪১৩2১৩১৪৯৪৩৪৮৫০52১৮১ ৫৩৮৮৩ ০০৯০১১৪$৯৬ 
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সুহীহ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১০৫ 


(৩২৮৮) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... আলকামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি মিনা প্রান্তরে আবদুল্লাহ (বিন 
মাসউদ রাযিঃ)-এর সহিত হাঁটিতেছিলাম। ইত্যবসরে তাহার সহিত হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। 
তখন তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) তাহার সহিত কথাবর্তা বলার জন্য দীড়াইয়া গেলেন। কথাবর্তার এক পর্যায়ে 
হযরত উছমান (রাযিঃ) তাহাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সহিত 
এমন একটি যুবতী মেয়ের বিবাহ করাইয়া দিব? সে হয়তো আপনার অতীতের কিছুস্মৃতি স্মরণ করাইয়া আনন্দ 
দিবে। রাবী (আলকামা রহ.) বলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাধিঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন, 
উহা তো ভালোই বলিয়াছেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ 
করিয়াছি, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম সে যেন 
বিবাহ করে । কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌন ক্রিয়া হইতে) সংরক্ষণ করে। 
আর যেই ব্যক্তি (ক্ত্রীর মহর ও খোর-পোশ দিতে) সক্ষম নহে তবে তাহার রোযা রাখা উচিৎ। কারণ রোযা তাহার 
জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

21১ (আবদুল্লাহ রোধিঃ)-এর সহিত) অর্থাৎ ইবন মাসউদ (রোযিঃ)। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৩১) 

৮৯ (মিনা প্রান্তরে)। অনুরূপ অধিকাংশ রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। আর ইবন হিববান' গ্রন্থের রিওয়ায়তে 
মদীনা রহিয়াছে, যাহা যায়দ বিন আবী উনায়সা (রহ.) তিনি আ*মাশ (রহ.) হুইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইহা ৪১৪ 
(বিরল)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৩১) 

24585) ৬39 (আমরা কি আপনার সহিত এমন একটি যুবতী মেয়ের বিবাহ করাইয়া দিব)? হযরত 
উছমান রোধিঃ) সম্ভবতঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রািঃ)কে দুর্দশাগ্রস্ত ও সুগঠিত শরীরের জরা-জীর্ণতা 
প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে তিনি তাহার শৌখিন জীবনের সাখী স্ত্রীর বিয়োগের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। হাফিয ইবন 
হাজার (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, সুস্বাস্তের 
অধিকারী স্বচ্ছল সাথীর স্ত্রী না থাকিলে তাহার কাছে অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম 
৩৪৪৩১, শরহে নওয়াভী ১৪৪৪৮) 

25525) ফুবতী মেয়ে)। ইহা ৮৮১ _.)1১৪৯৪) ৪১১২:১52+১১1-৯১১৭৪১-৯৮০৭০৭ (নিশ্চয় যুবতী স্ত্রীর 
ঘনিষ্ঠতায় শক্তি ও প্রসুল্পতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়) হইতে গৃহীত। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল। “আল- 
ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা ছারা বুঝা যায় যে, যুবতী মেয়ে বিবাহ করা 
মুস্তাহাব। তাহার মাধ্যমে নিকাহের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়। কেননা, তাহার সম্ভোগে অধিক স্বাদ, 
শ্রেষ্ঠতর সুরভি ও সঙ্গমে অধিক উৎসাহী রহিয়াছে যাহা নিকাহের উদ্দেশ্য । অধিকন্ত মেলামেশীয় অতি চমতকার, 
কথোপকথনে যুগ্ধকারিনী, দর্শনে সুন্দরতমা এবং স্পর্শে অতীব কোমল প্রভৃতি গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩১, শরহে নওয়াভী ১৪৪৪৯) 

97৫$50855 (সম্ভবতঃ সে আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) 
বলেন, অর্থাৎ সে আপনার অতীতের যৌবন শক্তির কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে। ফলে ইহা শরীরের জন্য 
আইবুড়ো হইয়া থাকিবে তথা বয়স হওয়ার পরও অবিবাহিতের ন্যায় থাকিবে। 

ফতনহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ৫2 শব্দটি এই স্থানে ১৯১০ (প্রত্যাশী করা, আকাংক্ষা 
করা)-এর শ্রেণীভুক্ত। কিংবা এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা ১৯১০5 (ব্যাখ্যা প্রদান)-এর জন্য । আমাদের কতক 
শীয়খ আমাকে জানাইয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ধারণা করিতাম যে, আমি নিশ্চিতভাবে স্ত্রী সম্ভোগ হইতে অক্ষম 


3 
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১০৬ 


হইয়া গিয়াছি তথা বার্ধক্যে উপনীত হইয়া গিয়াছি অতঃপর যখন আমি কুমারী নারী বিবাহ করিলাম তখন 
বাল্যজীবনের ন্যায় আমার দেহের মধ্যে প্রীণবন্ততা অনুভব করিলাম । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৩২) 

₹1-$9১$0-85515540$৩% (আপনি যদি এই কথা বলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের বলিয়াছেন)। হাফিষ ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তিনি হাদীছ উদ্ধৃতি করতঃ জবাব দিয়াছেন। সম্ভবতঃ 
বিবাহ তাহার প্রয়োজন নাই । ফলে প্রস্তাবটি মুওয়াফিক নহে আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে প্রস্তাবটি মুওয়াফিক 
বটে; কিন্তু উহা নকল করা হয় নাই। -€ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৩২) 

৮৪) হে যুব সম্প্রদায়)! ১১.) হইল যৌবনের গুণে গুণান্থিত দল। কাজেই ১» 
(যুবকেরা একটি দল বা সমাজ) এবং ১৯ ৯,৯৯৯) (বৃদ্ধগণেরা একটি দল বা সমাজ)। ৮৯১) শব্দটি ৯১ 
(যুবক, তরুণ)-এর বহুবচন। আর ৬৮১ এর বহুবচন 2৬ এবং ০৩১ ও ব্যবহৃত হয়। ০৩১ (যুবকগণ) শব্দটির 
০৪ বর্ণে পেশ * বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত । যেমন ০+১.১ ও ০১১ শব্দ । ইহার মূল হইতেছে 2০.) (গতিময়, 
আন্দোলন) এবং ৮৮৯_.) (তৎপর, উৎসাহ, উদ্যম, প্রাণবন্ত, প্রফুল্ল ও আনন্দ)। শারেহ নওয়াভী (রেহ.) বলেন, 
আমাদের আসহাবের মতে ০০১৭ (যুবক, তরুণ) হইতেছে যে সাবালক হইয়াছে বটে, কিন্তু ত্রিশ বছর অতিক্রম 
করে নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, বালকদেরকে ষোল বছর পর্যন্ত ৬১ (তরুণ), অতঃপর বত্রিশ বছর 
পর্যন্ত ৮ (যুবক), অতঃপর ১৪ (প্রৌটু) বলা হয়। আল্লামা যমখশরী (রহ.) “আল-জীওয়াহির' গ্রন্থে চল্লিশ 
বৎসর পর্যন্ত লোকদের ৯ (যুবক)-এর অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। আর সম্বোধনে যুবক সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট করার 
কারণ হইতেছে যে, সাধারণতঃ বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তাহাদের মধ্যেই হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে বৃদ্ধ 
সমাজ। যদিও প্রো ও বৃদ্ধগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিধানটি বিবেচ্য হইবে যদি ইহার হেতু পাওয়া যায়। -ফেতহুল 
মুলহিম ৩৪৪৩৩) 

%786৮442-57৩০1৩% (তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মহর ও ভরণপোষনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম যে যেন 
বিবাহ করে)। 89. শব্দটির ৮১,» ও এ, এ ৬.১ ভ্ত্রৌলিঙগ)সহ মাদযুক্ত পঠিত। ইহাতে অপর পরিভাষাও 
রহিয়াছে যে, উহা ৮১৬ ব্যতীত এবং মাদবিহীন পঠন কিংবা ১.৯ ও মাদসহ, কিন্তু ১ ছাড়া । অধিকন্ত 2১) ও 
বলা হয়। প্রথম পঠন পদ্ধতির অনুরূপ ৷ তবে *১» এর পরিবর্তে ১ দ্বারা পঠিত । কেহ বলেন, মাদসহ পঠনে অর্থ 
হইতেছে ৮৬-)০১ £-*৬২৯১১-৪) (বিবাহের আবশ্যকীয় খরচ তথা মহর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনের 
ক্ষমতা) আর মাদবিহীন পঠনে অর্থ ৮৮৯) (সহবাস্)। আল্লামা খাত্তাবী রহ.) বলেন, ৯৮৮১ দ্বারা ৮৬১ মর্ম। 
মূলতঃ ইহা সেই আবাসস্থল যাহাতে বিবাহের পর স্ত্রীকে নিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, 
মহিলার আকদ মূলতঃ ৪.১ (বাসস্থান, বাড়ী, আবাস) হইতে উদ্ভুত । ৮১৯৪ ০8৫১ _,)৪১১১৬৩০১৯০+৩১ 
১১, (কেননা, বিবাহিতা রমনীকে স্বামী নিজ আবাসস্থলে নিয়া আসে)। 

শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে ৪৮৮ দ্বারা কি মর্ম এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য 
আছে এবং এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। সর্বাধিক সহীহ অভিমত হইতেছে যে, উহী আভিধানিক অর্থ 
৪৮ বট (সহবাস) মর্ম । উহ্য বাক্যটি হইবে ৪ ₹৬১1০$-+৬৯৯ ৪১৪০৫৮০৩১১৪) ৪৮৪০৯৫৮৬৭৬৮ 
-০৯+০১৩০১০৪০৯৩০১$০০৯৬১০০১০৮০০)১০০৯,৯১৩১১১৩৬ (তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের প্রয়োজনীয় 
ব্যয়ভার বহনের মাধ্যমে বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহবাসে সক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা উচিৎ। আর যে বিবাহের 
প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতার কারণে বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহবাসে অক্ষম তাহার জন্য রোযা রাখা চাই)। 
ফলে জৈবিক শক্তি দমন হইবে এবং বীর্ষের উত্তেজনা হাঁস পাইবে । যেমন ৮৮১ (অণ্ডকোষঘয় চূর্ণ করা)-এর ছারা 
অর্জিত হয়। 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ১০৭ 


দ্বিতীয় অভিমত হইতেছে, এই স্থানে ৪৮: দ্বারা ৮৬-০£- (বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার) মর্ম। কাজেই 
ইহাকে ইহার সম্পৃক্ত বস্তর নামে নামকরণ করা হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে £ ১৮-৯৫-+৮৬০৩+ 
2৩৯৪-৯৯১-১৯৮০-০১৬/-১-০০৯৮১০১৪%১১৬১৬৮৬- (যেই ব্যক্তি বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম সে 
যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর যেই ব্যক্তি উহার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোযা রাখে। তাহার কামভাব 
নিয়ন্ত্রণের জন্য) । 

হাফিষ ইবন হাজার রেহ.) বলেন, ৪৪১91 শব্দটি প-2৯১১১1০$-+১৬৮৯ট1৬২৪১১-৪)। (সহবাসের উপর সক্ষম 
এবং বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন)-এর ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করাতে কোন অসুবিধা নাই। আল্লাহ তাআলা 
সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৩২) 

24০5252285 (কোরণ ইহা (বিবাহ) দৃষ্টিকে অধিকতর অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে 
(অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে) অধিকতর সংরক্ষণ করে)। অর্থাৎ ৮১১০৪) (নীচু, নত, অবনমিত রাখিতে অধিকতর 
শক্তিশালী) আর ০৮০০১৫৩%০% (সুরক্ষিত করা, রক্ষা করা, সতীত্ব রক্ষা করা, বিবাহ করা) অর্থাৎ «১৩৮০৬ 
2৯১1৫১৮৯৪৯)৬০৮৮%১ ততোহার লজ্জাস্থানকে অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে অধিকতর সংরক্ষণ করিবে)। 

বলা বাহুল্য, ইসলামের দাম্পত্য বিধানে প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্র ও নৈতিকতার সংরক্ষণ। এই 
কারণেই পবিত্র কুরআনে নিকাহ শব্দকে ০৬০০২ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ৬ এর অর্থ দুর্গ, আর ৩৬ অর্থ 
সুরক্ষিত, দুর্গে আবদ্ধ হওয়া, সুতরাং যেই ব্যক্তি নিকাহ করে সে হইতেছে মুহসিন অর্থাৎ সে যেন একটি দুর্গ 
নির্মাণ করিয়াছে । আর বিবাহিত রমণী হইতেছে মুহসিনা অর্থাৎ নিকাহ-এর মাধ্যমে সে নিজে নিজ চরিত্রের 
সংরক্ষণের লক্ষ্যে যেই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে উহাতে সে আশ্রয় গ্রহণকারিণী। 

এই বিষয়টি আরও চমৎকারভাবে সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী (৩২৯৯ নং) হযরত জাবির (রোষিঃ) 
হইতে মরফু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, 455) ১) ১৮৪০৩০০১৪৬১ ৩-5$০৮১০)425-51540০09 
4৮8০৯$:৬১১৪৮$০৪1%-$ (তোমাদেরকে যখন কোন মহিলা মুগ্ধ করে এবং উহা তাহার মনকে প্রলুব্ধ 
করে তখন সে যেন তাহার স্ত্রীর কাছে যায় এবং তাহার সহিত সহবাস করে । ইহাতে তাহার মনে যাহা আছে 
তাহা দূরীভূত করিবে) এই হাদীছে আলোচ্য হাদীছের মর্মের দিকে ইশীরা রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩২) 

25)উ4 (সে যেন রোযা রাখে)। কাধী ইয়াষ (রহ.) বলেন, ইহাতে অনুপস্থিতদের সম্বোধন করা 
উদ্দেশ্য নহে; বরং উপস্থিতগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যাহারা »£৫__,?৬০_.1৩ (তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম 
হয়) বলার সময় সামনে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই ০:০১ এর ১ সর্বনামটি ₹৫৬ (অনুপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহার 
করা হয় নাই; বরং ইহা »_$+.১.১ ৯১৮০). (অস্পষ্ট, নির্ধারিত উপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, 
এই ক্ষেত্রে তাহাকে এ (তোমার) সর্বনাম দ্বারা সম্বোধন সহীহ নহে। ইহার উদাহ্রণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার 
ইরশাদ 2৬ 1৫4১০৯০৫০৪৪ 15৩48505১2৩629255+2 0818০০৮2৫2৫ 
(তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির 
বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তাহার ভাইয়ের তরফ হইতে যদি কাউকে 
কিছুটা মাফ করিয়া দেওয়া হয়- সুরা বাকারা ১৭৮)। অনুরূপ যদি দুইজন উপস্থিত ব্যক্তিকে তুমি বল ০১৩, 
৬৯১৯৫১৬৮৮৫২ (তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে দন্ডায়মান হইবে, তাহার জন্য এক “দিরহাম” রহিয়াছে)। এই 
বাক্যে ১ সর্বনামটি সন্বোধিত ব্যক্তিদ্বয়ের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, অনির্ধারিত হিসাবে ব্যবহৃত, ₹.৪৮১ (অনুপস্থিত)-এর 
জন্য ব্যবহৃত নহে। আলোচ্য হাদীছে বিবাহের আবশ্যকীয় খরচ (তথা মহর ও ভরণ পোষণ) প্রদানে অক্ষম 
ব্যক্তির জন্য রোযা পালনের জন্য ইরশাদ হইয়াছে। -€ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৩২) 
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228১৩ (রোযা রাখে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, আসলে কথাটি এইরূপ হওয়ার ছিল যে, 
?৯-১৩ ০৪১০১৯০৯১০১ (আর যেই ব্যক্তি সক্ষম নহে সে যেন ক্ষুধার্ত থাকে)। অনাহারে থাকার দ্বারা বীর্য 
স্কীতি ও কামভাবের প্রবণতা হাস পায়। কিন্তু ?১-১; (ক্ষুধার্ত)-এর স্থলে ০৯ (রোযা) ইরশাদ করিয়াছেন। 
কেননা, রোযা একটি প্রধানতম ইবাদত। যদিও ০৯০ (রোযা) দ্বারা ?১) ক্ষেধার্ত)ই মর্ম। অন্যথায় এমন 
অনেক রোযাদার আছে যাহারা পেট পূর্ণ করিয়া রাখে। 

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহার প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য ওষধ সেবন জায়িয 
আছে। আল্লামা বাগোভী রেহ.) “শরহে সুন্রাহ' গ্রন্থে নকল করেন যে, সাময়িকভাবে কাম উত্তেজনা দমনের ওষধ 
সেবন করা যাইতে পারে কিন্তু স্থায়ী যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা যাইবে না। কেননা, হয়তো সে পরবর্তীতে স্বচ্ছলতা 
লাভ করতঃ বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে । তখন তাহাকে যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার কারণে অনুতাপ করিতে হইবে। 
-ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৩) 

£৩১5%৮১ (কোরণ রোষা তাহার জন্য কামোন্েজনা নিয়ন্ত্রণকারী)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ৮ 
শব্দটির ও বর্ণে যের এবং মাদসহ পঠনে অর্থ ০১০:১১৯১ (অগ্তকোষদ্য় চূর্ণ করা, থেঁতলে দেওয়া)। এই 
স্থানে মর্ম হইতেছে যে, রোযা বীর্স্কীতি ও কামভাবের প্রবণতা হাস করে। যেমন ৮5১ করিয়া থাকে । রূপক 
সাদৃশ্যতা অবলম্বনে ০৯০ (রোযা)-এর উপর ১৯১ (যৌনক্ষমতা দমন)-এর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যথায় 
সকল আলিমের একমত্যে যৌনশক্তি দমন এবং যেনা লিপ্ত হওয়ার আশংকায় ৮৬০1 (খাসি বা খোজা) হওয়া 
শরীআতে সম্পূর্ণ হারাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়ালা ইনশা আল্লাহু তা'আলা (৩২৯৪ নং) হাদীছের 
আলোচনায় করা হইবে)। -(শরহে নওয়াভী ১৪৪৪৮, ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৩) 


প্রথম প্রকার £ যৌনক্ষুধার প্রলুর ব্যক্তি যদি পাপাচারে লিপ্ত হইবার আশংকা থাকে এবং বিবাহের আবশ্যকীয় 
মতাবলম্বীগণের এক অভিমতে এই অবস্থায় বিবাহ করা ওয়াজিব। ইহা দাউদ যাহরীরও অভিমত। কাষী ইয়া 
রেহ.) তাহাদের অভিমতকে দুইভাবে খপ্ডন করিয়াছেন। (এক) নিশ্চয় সেই আয়াত যাহা দ্বারা তাহারা দলীল দেন 
যে, উহাতে ৮৬০ (বিবাহ) এবং ৬১...» (দোসী তথা উপপত্রী) গ্রহণের ইচ্ছাধীকার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত 
আয়াত হইতেছে 2৫6৬৫? 58০৯1 তবে একটিই, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে- সূরা 
নিসা ৩)। তাফসীরবিদগণ বলেন, ১.০) (দাসীর সহিত সহবাস) সর্বসম্মত মতে ওয়াজিব নহে। কাজেই 
বিবাহও ওয়াজিব হইবে না। যেহেতু ৬৯ এবং ৯+১--* এর মধ্যকার এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু তাহার 
খন্ডন পশ্চাদ্বর্তী। কেননা, তাহারা শর্তসাপেক্ষে ওয়াজিব বলেন, সক্ষম ব্যক্তি যৌন ক্ষুধার তীব্রতা যদি দাসীর 
মাধ্যমে সম্ভব না হয় তাহা হইলে বিবাহই নির্ধারিত হইয়া যায়। আল্লামা ইবন হাম (রহ.) ইহাকে স্পষ্ট করিয়া 
বলেন, সহবাসে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্ত্রীর ভরণ পৌষণ প্রদান করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার জন্য বিবাহ করা 
ফরয । যদি স্ত্রীর ভরণ পৌষণে অক্ষম হয় তাহা হইলে বেশী বেশী রোযা রাখিবে। ইহা সালাফি সালিহীনের এক 
জামাআতের অভিমত। 

দ্বিতীয় প্রকার ঃ তাহাদের মতে আকদ ওয়াজিব, সহবাস নহে। তবে শুধু আকদ যৌনক্ষুধার প্রবণতা দূরীভূত 
করিবে না । কাজেই ইহা আলোচ্য হাদীছের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তি 
যদি অবিবাহিত অবস্থায় থাকার ফলে নিজের ও ছ্বীনের ক্ষতির আশংকা করে এবং বিবাহ ব্যতীত এই সমস্যার 
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১০৯ 


কোন সমাধান না থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব । এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। “আল- 
ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। আল্লামা আয-যুবায়দী (রহ.) বলেন, তাহার একমত্য নকলটি যথার্থ নহে। কেননা, 
হানাফীগণের মতে যৌনক্ষুধা তীব্রতর হইলে বিবাহ করা ওয়াজিব। আর যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল 
আশংকা থাকে তাহা হইলে ফরয । আর ইহা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি সে স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ যথাযোগ্যভাবে 
প্রদানে সক্ষম হয়। অন্যথায় বিবাহ তরক করিলে গুনাহগার হইবে না । আর হানাফীগণের সহীহ মতে বিবাহ করা 
সুন্নতে মুয়াক্কাদা যদি সে সহবাস ও স্ত্রীর মহর ও খোরপোৌষ যথাযোগ্যভাবে প্রদানে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় 
বিবাহ না করিলে গুনাহগার হইবে । আর যদি নিজ চরিত্রের হিফাযত এবং সন্তান লাভের নিয়্যতে বিবাহ করে 
তাহা হইলে ছাওয়াব পাইবে। 

“আন-নাহর' গ্রন্থে বিবাহ ওয়াজিব হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিরবচ্ছিন্নভাবে ইহার উপর আমল করিয়াছেন এবং ইহা বর্জনকারীর প্রতি তিরস্কার করিয়াছেন । তবে স্বামীর পক্ষ 
হইতে স্ত্রীর প্রতি দাম্পত্য সম্পকীয় অবিচারের আশংকা থাকিলে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমা এবং অবিচারের 
একীন হইলে হারাম। 

শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, বিবাহ যদি মহৎ উদ্দেশ্যে যেমন ইস্তিবায়ে সুন্নত, নেক সন্তান লাভ, নিজ 
লজ্জাস্থান কিংবা চোখের হিফাযত প্রভৃতির জন্য হয় তাহা হইলে ইহা আখিরাতে আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 
ছাওয়াব লাভ করিবে। 

নিকাহ করা এবং না করার মধ্যে কোনটি আফযল এই ব্যাপারে শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের 
আসহাব বলেন, মানুষ চার প্রকারের রহিয়াছে । (এক) যৌনক্ষুধায় তীব্রতর হওয়ার ফলে বিবাহের প্রতি আগ্রহ 
এবং স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানে সক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। (দুই) যৌনক্ষমতা নাই এবং স্ত্রীর 
খোরপোষ প্রদানেও সক্ষম নহে তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ। (তিন) যৌনক্ষুধা তীব্রতর বটে কিন্ত স্ত্রীর 
খোরপোষ প্রদানে অক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরহ। আলোচ্য হাদীছে তাহাকেই রোযা রাখার মাধ্যমে 
যৌন কামনা দমন রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (চার) দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম কিন্তু যৌন 
কামনা নাই এই শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে শাফেয়ী মতাবলন্বী ও জমহুরের মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া 
নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উত্তম। কেননা, তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ বলা যায় না; বরং বর্জন করা 
উত্তম। তাহাদের দলীল £ হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বিবাহ না করিয়া একান্তে নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকায় আল্লাহ 
তা'আলা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। যেমন ০১১+৯)1০৪৮৫০$5৮2-৮$৩%$ (যিনি নেতা হইবেন এবং 
নারীদের সংস্পর্শে যাইবেন না, তিনি অত্যন্ত সতকর্মশীল নবী হইবেন- সুরা আলে ইমরান ৩৯)। ইমাম আবু 
হানীফা, কতক শাফেয়ী ও মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে তাহার জন্য বিবাহ করাই উত্তম । 

ইমাম শীফেয়ী ও জমহুরের প্রদত্ত দলীলের জবাব $ (কে) স্বয়ং ইমাম শীফেরী (রহ.) পূর্ববর্তী শরীআতের 
বিধানকে আমাদের জন্য প্রযোজ্য বলিয়া মনে করেন না । কাজেই উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না, 
(খ) হযরত ইয়াহইয়া আ.)-এর শরীআতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা 
আফযল ছিল কিন্তু মুহাম্মদী শরীআতে বৈরাগ্য জীবন মনসুখ হইয়া গিয়াছে । এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈরাগ্য জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক জীবন যাপনের হুকুম দিয়াছেন আর যাহাদের 
উপদেশ দিয়াছেন। (গ) যদিও একজন পয়গাম্বর হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বিবাহ করেন নাই, কিন্তু জমহুরে 
আম্িয়ায়ে কিরামসহ সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করার ছারা নিকাহ 
করা আফযল প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৩-৪৩৪, শরহে নওয়াভী ১৪৪৪৮ 
এবং তানযীমুল আশতাত ২৪১৬৪) 
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১১০ 


এ 28০৬৮/৮৯১ ৬৮০৯০০৪৩৮১০ ০৪৩০৪৪৫৬৮০৩ (২৯) 
:$১১৭৪ উড 5৬০৬০৬৩০০৪৫) ৫০ ৯১০০০০৪১১৪০৬৯০৪৪৪ 
৫ 6৮ 88975455০29 ৫0 8505 4935045645 9505844553৩ 
৩৮৫০ ৪429) 65545548829 952৯5 ৬৪৪৮366০৮১4625 
2555582১853 9865-8$ 8 ০5484598465 জজ 
(৩২৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবূ শায়বা 
(রহ.) তিনি ... আলকামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (োযিঃ)-এর সহিত 
মিনায় হীটিতেছিলাম। এই সময় তিনি হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রািঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাবী 
বলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আবু আবদুর রহমান! এই স্থানে আসুন, রাবী বলেন, তিনি তাহাকে একান্তে 
ডাকিয়া নিলেন। অতঃপর যখন আবদুল্লাহ রোধিঃ) অনুভব করিলেন যে, গোপনীয়তার প্রয়োজন নাই। রাবী 
বলেন, তখন তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) আমাকে বলিলেন, হে আলকামা! তুমি এইখানে আস। রাবী (আলকামা) 
বলেন, তখন আমি তাহার কাছে আসিলাম, অতঃপর উছমান (রাধিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবু 
আবদুর রহমান! আমরা কি তোমাকে কুমারী মেয়ের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব? সে হয়তো আপনার অতীত কিছু 
স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে। তখন আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, আপনি যদি অনুরূপই 
বলেন ... অতঃপর রাবী আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
$১-০-£5৬৩) (রাবী আলকামা) বলেন, অতঃপর তিনি তাহাকে একান্তে ডাকিয়া নিলেন)। ইহা দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ বিষয়ে আলোচনায় গোপনীয়তা রক্ষা করা মুস্তাহাব। যদি সংশিষ্ট ব্যক্তি অনুরূপ 
আলোচনা লোকদের সম্মুখে করিতে লজ্জাবোধ করে । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৪) 
৪৬-১০৪ ০৪০ 225৬০৯৫৫০৩ ও সিডি ০ ১006০ (৩২৯০) 
৮১৮১৭৯৩৭১৩-৮৪১৭৯৪০০৩ড ৫৩৪০১:৪৬৪৩১৪৩০০৪১৬২৪৬৪১০১৬ 
৮৩5528১৬০৮১ ০৯৪৮১৪29১৪৩ বিড রক ০ 
2৩১০540৯-25205%205572৯-55 
(৩২৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবু 
শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) হইতে । তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করিয়াছেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর হর ও খোরপোষ 
বহনে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌনাঙ্গকে অবৈধ যৌনক্রিয়া 
হইতে) সংরক্ষণ করে । আর যেই ব্যক্তি (ভ্ত্রীর মহর ও খোরপোষ দিতে) সক্ষম নহে তবে তাহার জন্য রোযা রাখা 
উচিত। কারণ রোযা তাহার জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
(৩২৮৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) 
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১৯৩৯১৯-৯৩৪০৮৯৬৮ ০ ৩৯১১৬৩০ 258986৬5৮৮০ (৩২৯১) 
05 ৩53৩৯৮০০9৫৬৯৩58585০৮৬৬4৩৩৩% 2১5৬৬% 
25255980৯১০98১, +১০০১০৭০৩৮%০৫১৫৬৫৩৩১ ৩০৩১০ ৩45 ৬০৪০৬১০ 
.৬০৫$5৪৩০৬50$5৬935 
(৩২৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবু শীয়বা 
(রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াধীদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আলকামা এবং আল- 
আসওয়াদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাধিঃ)-এর কাছে গেলাম। সেই দিন আমি যুবক ছিলাম। 
অতঃপর তিনি একখানা হাদীছ বর্ণনা করিলেন। তখন আমি অনুভব করিলাম যে, তিনি আমার উদ্দেশ্যেই 
হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, অতঃপর রাবী আবু মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে 
তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (আবদুর রহমান বিন ইয়াধীদ) বলেন, “অতঃপর আমি 
বিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলি।” 
2১৯১৪১৮৯৬৯০৯০৯তা৪৪৩ 2990-585৮5৬4৯৩45০৮%০ ১ (৩২৯২) 
2352 255৮$৯৯১০৯৪-৪) ৬০০58855055 ৬4৯১৪৩০ ০১৪৪৮৪১১০৬০ 
-৫৪59০৯৬৪৬ 
(৩২৯২) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন সাঈদ 
আল-আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াধীদ রেহ.) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) 
হইতে, তিনি (আবদুর রহমান বিন ইয়াধীদ) বলেন। আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম 
আর আমি ছিলাম আমাদের দলের মধ্যে সর্বাধিক তরম্প। ... অতঃপর তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ 
রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি “অতঃপর আমি বিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলি।” বাক্যটি উল্লেখ করেন 
নাই। 


$০3৬৯৯৪৬৩৪%4০৬৫০৬৬০ ০ 55৩৫০ 652588৩৬০৫০ (৩২৯৩) 

০১%১-৬৯৯০০৪০৭০৬ড৪০ ৪33৮৯০১০৭০৭ ৪০৮০৬৬৪৬৪০৪ 
929 ৫5-৬34%55৩55- 2৮0483৮8255099. ০০022553৮44 97১ 
৮32৯৮ 2৩5০0০৮536553- 25 ৩ 195.80-5ঞ রতি 
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(৩২৯৩) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন নাফি' 
আবদী (েহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাহাবীগণের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনীগণের কাছে তাহার (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) গোপন (ঘরে কৃত) ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইত্যবসরে তাহাদের কেহ 
বলিলেন, আমি কখনও বিবাহ করিব না, কেহ বলিলেন আমি কখনও গোশত আহার করিব না, কেহ বলিলেন, 
আমি কখনও বিছানায় নিদ্ৰী যাইব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিয়া আল্লাহ 
তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, “লোকদের কি হইল যে, তাহারা এমন এমন 
বলে? কিন্তু আমি রোত্রিতে) নামায আদায় করি আর নিদ্রাও যাই। রোযা রাখি আবার ইফতারও করি এবং 
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১১২ কিনুন পনুহ 


মহিলাদেরকে বিবাহও করিয়াছি । কাজেই যেই ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে ফিরিয়া থাকে, সে আমার দলভুক্ত 
নহে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৯১০১০১০৭১০৬ %৩-৩০৫ নেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের একটি 
দল ...)। অনুরূপ হযরত ছাবিত (রাধিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে রাবী হুমায়দ 
(রহ.)-এর বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে রহিয়াছে »১..$৬-০১০৭-০%£1215;95229) ৯৯৮৪৪৯৪৭৩ (সাহাবীগণের 
তিন জনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনীগণের ঘরসমূহে আসিলেন)। হাফিয 
ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই । কেননা, ৯৯১১? বলা হয় তিন হইতে দশ 
জনের একটি দলকে । আর ১৯১ হইল তিন হইতে নয়জনের একটি দল। এতদুভয়ের প্রতিটিই 2). 
(সমষ্টি বাচক বিশেষ্য) ইহার শাব্দিক কোন একবচন নাই । “আবদুর রাজ্জাক" গ্রন্থে সাঈদ বিন মুসায়্িৰ রোযিঃ) 
বিন আমর বিন আস এবং উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৫) 

১১১৬৯৪৯০০৩৮ তৌহার গোপন আমল সম্পর্কে ...)। অর্থাৎ তাহার রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর) ঘরে কৃত ইবাদত সম্পর্কে ...)। ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অভ্যাসগতভাবে প্রতি দিবা-রাত্রিতে কি পরিমাণ ইবাদত করেন তাহা জানা মর্ম, যাহীতে তাহারাও অনুরূপ করিতে 
পারেন (মিরকাত)। সহীহ বুখারী শরীফে রাবী হুমায়দ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে 
যে, 22১1৯ ৪২৫1১1১১১৩৮ ৪১৬ ১১১৮৬ (অতঃপর তীহারা (নবী সহধর্মিণীগণ) যখন (নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদতের বিষয়টি) তাহাদেরকে জানাইলেন তখন তীহারা (সাহাবীগণ) যেন 
ইহাকে অল্প মনে করিলেন অর্থাৎ তীহারা প্রত্যেকই মনে করিলেন ইহা তো সামান্য ইবাদত । আর সহীহ বুখারী 
শরীফে ইহাও আছে যে, ৮*১০৯১১৩-০-০১৪০৮০৫১৭১১৬৯১৬৯১০১০৮১২৯৭ ৩০০৬৯) ৩০১ ০৪০ 
১ (সাহাবীগণ বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তুলনায় আমাদের স্থান কোথায়? তাহার তো 
পূর্বাপর উত্তমের বিপরীত কৃত সকল কিছু আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়াদিয়াছেন)। ইহার মর্ম হইতেছে যেই ব্যক্তি 
তাহার ক্ষমার ব্যাপারে অবগত নহে সে তো অত্যধিক ইবাদত করা প্রয়োজন, যাহাতে ক্ষমা লাভ করিতে পারে। 
কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, ইহা জরুরী নহে এবং নিম্নোক্ত কথা ছারা 
ইশারা করিলেন, ০১». ৯১১1১ (নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের হইতে অধিক ভয়কারী)। আর হযরত আয়িশা ও 
মুগীরা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের শেষ দিকে 1১১৮১৮০৯৭১১ (আমি কি শৌকরগুজার বান্দা হইব না) 
বলিয়া ইশারা করিয়াছেন। 

এই হাদীছে অনেক ফায়দা আছে ইহার একটি হইতেছে আকাবির (ওলি আল্লাহগণ)-এর কর্মের অনুকরণের 
হইতে জানিয়া নেওয়া জায়িয আছে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৬) 

এএ৬৬৪%5 (কিন্তু আমি নামায আদীয় করি আবার নিদ্বাও যাই)। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে 
আছে ১৮১1১-০৯৮৮ ০৫ ১০_১৫)০1১১৯৫১৯৯১৬১এ১৮৭। জোনিয়া রাখ, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি 
তোমাদের হইতে আল্লাহ তা'আলাকে অধিক ভয়কারী এবং মুত্তাকী । অথচ আমি রোযা রাখি আবার ইফতারও 
করি)। হাফিয ইবন হাজার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা দ্বারা তাহাদের ধারণা “ক্ষমাকৃত 
মহান ব্যক্তির জন্য অধিক ইবাদত করার প্রয়োজন হয় না”-এর খণ্ডনের দিকে ইশারা করিয়াছেন। ইবাদতের 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-.১৩তম খণ্ড ১১৩ 


মধ্যে কঠোরতা অবলম্বনকারী এক সময় ক্লান্তি আসা হইতে নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী 
সর্বদা করিয়া যাইতে সক্ষম হয় । আর উত্তম আমল উহাই যাহা আমলকারী সদা-সর্বদা করে । -(এ) 
৯৮30$€০৬৩৯০৩4$ (সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়, সে আমার কেহ 
নহে)। হাফিয ইবন হাজার রেহ.) বলেন, 2-....১ (সুন্নত) ছ্বারা ৯৪:১৮) (পন্থা, রীতি) মর্ম। ইহা ছ্বারা ০১১১ 
(ফরয-এর) বিপরীতে 2... সুন্নত) নহে । আর 6৯১1১-৪-৯১১' (কোন বস্ত হইতে ফিরিয়া থাকা) হইতেছে এক 
বস্তুকে পরিহার করিয়া অন্য বন্ত অবলম্বন করা । ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে ১৯১৬ /-১১৯৪৪১১৮২৩০1১৯১৪:১৮৩১১০৩ 
৮ (যেই ব্যক্তি অন্যের তরীকা গ্রহণের মাধ্যমে আমার তরীকা বর্জন করতঃ বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে সে 
আমার তেরীকা অবলম্বী) নহে। কেননা, সে বিদআত অবলম্বনকারী । অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর তরীকা হইতেছে মহানুভব খাঁটি ইসলাম। সুতরাং রোযা পালনের ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ইফতার করিবে, 
কিয়ামুল লাইলে শক্তি অর্জনের জন্য নিদ্রী যাইবে, কামভাব নিয়ন্ত্রণ, নিজ সত্তার হিফাযত ও বংশ ধারা অব্যাহত 
রাখার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবে। যেই ব্যক্তি ব্যাখ্যামূলক ওযরের কারণে বিবাহ হইতে বিরত থাকে তাহার ক্ষেত্রে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ এ 5০০১ অর্থাৎ এ £১১৮১০5$ (সে আমার তরীকার 
কেহ নহে) ইহা ছারা দ্বীন ইসলাম বাহির হইয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক নহে। আর যদি বিবাহরীতিকে উপেক্ষা করিয়া 
বর্জন করে এবং তাহার এই আমলকে শ্রেষ্ঠত্ বলিয়া আকীদা রাখে তাহা হইলে ঠ১-১০১$ এর অর্থ হইবে ১) 
৯১১৬০ (আমার ধর্মমতের কেহ নহে)। কেননা, তাহার এই ১১০) (বিশ্বাস) কুফরের এক প্রকার । -(এ) 


৬৫ ৮565৮ ৯9০0৬54১3৮08 হিল (৩২৯৪) 
৬$৬-৮৯০৫৯ $১৮১৩-০৯৯০৬৪৯০৮০ উপ 5853 5০ ৬১৪৪৬ 
৬:৩৮-১১৩-৯৮১০১৮৭০৩৮৯৪৫০৪৩৩৮৬৪০৯০৬৪৬৪টা 
০৫০৪০565555 0858)৯285 

(৩২৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন 
আবু শায়বা রেহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ৰ (রহ.) তাহারা ... সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস 
(রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর 
অবিবাহিত জীবনযাপনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। আর তিনি যদি তাহাকে অনুমতি দিতেন তাহা হইলে 
আমরা নিজেরা অবশ্যই নপুংসক হইয়া যাইতাম। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৯১০০১4৪১০৫১ ৫০৯৭ ৩৯55$5 রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন)। 
অর্থাৎ তাহাকে অবিবাহিত থাকার অনুমতি দেন নাই; বরং তাহাকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। -€এ) 

১৯ ৩০৩-১১৬৩ (উছমান বিন মাউন (রাযিঃ)-এর ...) হযরত উছমান বিন মাযউন রোধিঃ) প্রাচীন 
ইসলাম গ্রহণকারীগণের একজন ছিলেন। তিনি হিজরী ২য় সনে যুল-হিজ্জা মাসে ইনতিকাল করেন। তিনিই 
জান্নাতুল বাকী'তে দাফনকারীগণের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৬) 

$ 828) (অবিবাহিত থাকার)। উলামায়ে ইযাম বলেন, $4:£। হইতেছে মহিলা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং 
আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে একাণ্র থাকার লক্ষ্যে বিবাহ বর্জন করা । মূলতঃ (2 অর্থ 2১৪) (কর্তন, ছিন্নকরণ, 
অতিক্রমণ, হ্বাসকরণ, বন্ধকরণ) ইহা হইতেই আখিরাতের প্রত্যাশী দুইজন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার 
কারণে বলা হয় ৯৮+০২১_, (কুমারী মরিয়ম) এবং 0৯০-১৩_৯৮ (কৌমার্যব্রতী ফাতিমা)। আর ইহা হইতেই 
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2-১০৪2৩১ অর্থাৎ ইহার মালিকের কর্তৃত্‌ ও হস্তক্ষেপ হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, 
একান্তে আল্লাহ তা*আলার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে দুনইয়ার স্বাদ ও প্রবৃত্তির বাসনা বর্জন করা । নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ (১০-০১-১৯৯১ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উছমান বিন 
মাযউন (রািঃ)-এর কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন) ইহার অর্থ হইতেছে যে, তাহাকে 
কৌমার্ব্তত অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন। 

হাদীছ ও কুরআন মজীদের সমন্বয় 8 আল্লামা তকী উদ্দীন (রহ.) বলেন, )£:£) শব্দের অর্থ অবিবাহিত 
থাকা এবং ধর্মপরায়ন হওয়া । এই হাদীছে ১4) (কৌমার্ধবত থাকা, অবিবাহিত থাকা)কে নিষেধ করা 
হইয়াছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ১:-:-%:)$£5$ (এবং একাথচিত্তে তাহাতে মগ্ন হউন- সূরা 
মুয্যাম্মিল ৮)-এর মধ্যে ১£:£) ধের্ম পরায়ন হওয়া, একাথ হওয়া, বিনয়ী হওয়া, আল্লাহ তা'আলার প্রতি একাণ 
হওয়া) -এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হাদীছ শরীফে :১£:? এর 
যেই অর্থে নিষেধ করা হইয়াছে কুরআন মজীদে সেই অর্থে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং অন্য অর্থে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফে: মু: ৩৪৪৩৭) 

24225493559 (তিনি যদি তাহাকে অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে আমরা নিজেরা নিজেদের খোজা 
করিয়া নিতাম)। ০৫৫ শব্দটি ০৬০১. (খাসীকরণ, খোজাকরণ) হইতে উদ্ভুত। আর উহা হইতেছে 
বিদারণের মাধ্যমে অন্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলা । মানুষ ছোট হউক কিংবা বড় হউক, খাসী করা হারাম । আর 
আদম সন্তান ব্যতীত অন্যান্য জীবজন্ত খাসী করণের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, 
কোন প্রকার কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যতীত জীব-জানোয়ারকেও খাসী করা নিষিদ্ধ । তবে যদি কল্যাণের উদ্দেশ্য থাকে 
যেমন গোশত সুস্বাদু হওয়ার জন্য কিংবা উহাকে ক্ষতি হইতে বাচানোর জন্য । শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, 
হালাল জন্ত জানোয়ার ব্যতীত অন্য কোন জন্ত-জানোয়ার খাসী করা ব্যাপকভাবে হারাম । আর হালাল জীব 
জানোয়ারকে ছোট অবস্থায় খাসী করা জায়িয বড় হইলে নহে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আল্লামা 
কুরতুবী রেহ.) বলিয়াছেন, ক্ষতি, কষ্ট দূরীভূত করণের উদ্দেশ্যে বড় জীব-জানোয়ারকেও খাসী করা জায়িয 
আছে। 

আলোচ্য হাদীছে :422৫$৫০৯% (আর তিনি যদি অনুমতি দিতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের 
খাসী করিয়া নিতাম) বাক্যটি হাদীছের বাচনভঙ্গীর বিবেচনায় ৮.০: (আমরা অবশ্যই অবিবাহিত থাকিতাম) 
বলা সমীচীন ছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহার জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ হযরত উছমান বিন মাযউন (রোযিঃ) 
খাসী হওয়ার প্রস্তাবই দিয়াছিলেন। কিন্তু রাবী ইহাকে ১4 দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। -(এ) 
৬৬৯০১৩১৮০৮৪ লট2৬১৩৯৬১০:৮০৩১৪০৪০৩৪% ৪৩০৪ (২৯৫) 

১০০৪৪9৫০১1 

(৩২৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু ইমরান মুহাম্মদ 
বিন জাফর বিন যিয়াদ রেহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সা'দ (বিন আবূ 
ওয়াক্কাস রাষিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ৪ হযরত উছমান বিন মাযউন (রোযিঃ)-এর অবিবাহিত থাকার প্রস্তাব 


নেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়। তাহাকে যদি অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে 
আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া নিতাম। 
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মুসলিম ফর্মা -১৩-৮/২ 


সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ১১৫ 


৩898৩ 928০৬5 ওত গা ৬৫৩৩৩০৪০3৮০ ৪৬০০ শ (৩২৯৬) 
58252৩19৯:৯58582554%5 সউ$গস৩০এি ঠা গও 
22589085459 ৩565৮১০১০৪৩৭১৩০৮৪৫৯১০$ 628 
(৩২৯৬) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি 
(রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যাৰ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সা”দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। হযরত উছমান বিন মাযউন (রািঃ) কৌমার্য অবস্থায় থাকার প্রস্তাব করিলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করেন। তিনি যদি তাহাকে অনুমতি প্রদান করিতেন 
তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া ফেলিতাম। 


515254559৩5555-51 05 44)4৮53 55558-55৬৬৩5৩৩ 
অনুচ্ছেদ £ কোন ব্যক্তি মহিলা দেখিয়া কামভাব জাগ্রত হইলে সে যেন তাহার স্ত্রীর সহিত কিংবা 
ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিয়া নেয় 
2510৩৬54০৬০ ৬-৮৬৯৬৪১০ ৫-৯৩৩4৬৬৫০ 3১৬৪১০৪৫৭ (৩২৯৭) 
৩8৯5০52505১ 48৮৭ এ০৯১০১০৯৩৭০৪১ ৩৯০৬ 2৩৬০ 
৪০৯১৬১১০55৩৬৫-৪৮১৯৮০১৩০৪১০৫) 555৮৬) -55৫৩৬৪৪১ 
"৫-৯৫558$2 52558540515 দ521266-1 5201955925 

(৩২৯৭) হাদীছ ছমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আলী (রহ.) 
তিনি ... জাবির (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে 
দেখিলেন। তখন তিনি নিজ সহধর্মিনী যয়নব (রোযিঃ)-এর কাছে গমন করিলেন। তখন তিনি তাহার একটি 
চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিলেন। 
অতঃপর বাহির হইয়া সাহাবীগণের কাছে আসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন। নিশ্চয় কতক) মহিলা সামনে আসে 
শয়তানের আকৃতিতে এবং ফিরিয়া যায় শয়তানের আকৃতিতে । সুতরাং তোমাদের কাহারও যখন কোন মহিলার 
উপর (কামভাবের) নযর পড়ে তখন সে যেন নিজ স্ত্রীর কাছে আসে । কেননা, ইহা তাহার প্রবৃত্তি অভ্যন্তরে যাহা 
রহিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দিবে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

55 ৪৯5০5 (তখন তিনি তাহার একটি চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন)। অভিধানবিদ 
বলেন, ০ (জোরে ঘষা) শব্দটি € বর্ণ ছাড়া পঠনে ০১১ (ঘর্ষণ করা, ঘষিয়া পরিষ্কার করা, মালিশ করা)- 
এর অর্থে ব্যবহৃত। আর এ &**ট শব্দটির * বর্ণে যবর, এ বর্ণে যের অতঃপর ৪৯১১ _ *৪১-৯ (দীর্ঘ হামযা) 
অতঃপর ১ লিখায় ১ দ্বারা পঠিত। ইহা ৪১১৫ ও 2০১ এর ওযনে ব্যবহৃত। অভিধানবিদ আরও বলেন, 
চামড়াকে দাবাগতের উদ্দেশ্য কার্য পরিচালনা করার প্রাথমিক অবস্থায় 2 ++ বলা হয়। আল্লামা কিসায়ী রেহ.) 
বলেন, চামড়া পাকা করার কাজে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ 2 £:-* বলা হয়। ভাষাবিদ আবু উবায়দা (রহ.) বলেন, 
চামড়া পাকা করার প্রাথমিক অবস্থায় £*২* অতঃপর ১ বলা হয়। (১ শব্দটির ৮১, বর্ণে যবর ৪ বর্ণে 
যের দ্বারা পঠিত। ইহার বহুবচন 3৯1 ব্যবহৃত হয় । যেমন ১,১৪০ এবং ১২৪ শব্দ । অতঃপর সর্বশেষে »:৯ (পাকা 
করা চামড়া, চামড়া) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৮) 
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১১৬ 


৫-22৮৬৪১ (তখন তিনি নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিলেন)। ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন ব্যক্তির 
নযর কোন মহিলার উপর পতিত হইয়া কামভাবের উদয় হয় তখন সে নিজের স্ত্রীর নিকট আসা এবং সহবাস 
করা মুস্তাহাব এবং প্রবৃত্তিকে জানাইয়া দিবে যে, উক্ত মহিলার মধ্যে যাহা আছে উহা আমার স্ত্রীর মধ্যেও আছে। 
শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজটি 
সাহাবাগণের তা'লীমের উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছেন তাহাদের 
জন্য উহা করা সমীচীন এবং তীহার কর্মের উপর আমল করা চাই। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীর 
সহিত দিবাভাগে সহবাস করার মেধ্য কোন দোষ নাই। স্ত্রী যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন আর তখন স্বামী 
তাহাকে প্রয়োজন পূরণের জন্য তলব করে তাহা হইলে স্ত্রীর জন্য তাহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া জরুরী । কেননা, 
পুরুষের শরীরে কামভাবের উত্তেজনা বিরাজ করিলে উহা পূরণে বিলম্ব করিলে তাহার শরীর, হৃদয় ও দৃষ্টিশক্তির 
ক্ষতির আশংকা আছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৮) 

9৮693৮৮৮907 (অতঃপর তিনি বাহির হইয়া সাহাবীগণের নিকট আসিলেন এবং ইরশীদ করিলেন 
..)। কাধী আবূ বকর ইবনুল আরাবী রেহ.) বলেন, ইহা বিস্ময়কর অর্থ বিশিষ্ট হাদীছ। কেননা তীহার দ্বারা যাহা 
সংঘটিত হইয়াছে উহা আল্লাহ তা*আলা ছাড়া আর কেহ জানেন না। আর অপ্রত্যাশিতভাবে মহিলাদের হইতে 
বিমুগ্ধকর কোন বন্ত নফসের উপর পতিত হইলে উহা পাকড়াযোগ্য নহেঃ বরং ক্ষমা । আর ইহা ছারা তাহার 
পদমর্ধাদারও কোন ঘাটতি হয় নাই। ইহা তো জন্মগতভাবে মানবিক চাহিদা । তাহা সত্তেও নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের তা'লীমের জন্য তাহা বর্ণনা করিয়া দিলেন। যাহাতে উন্মতগণ এই ধরণের 
পরিস্থিতিতে অনুরূপ আমল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৮) 

৬৬৬৫-৪৯১৯%৬১১১৩4০ (এবং ফিরিয়া যায় শয়তানের আকৃতিতে)। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) বলেন, শয়তানী 
গুণ। সুন্দরী মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ার দারা প্রবৃত্তিতে কামভাবের প্রভাব এবং সহবাসের স্বাদের কথা স্মরণ 
করানোর মাধ্যমে পুরুষদের অন্তরে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে যাহা শয়তানী গুণের সাদৃশ্য । কেননা, ৪৯৪৯ (প্রবৃত্তি, 
কামনা, বাসনা, উত্তেজনা, কামভাব) হইতেছে শয়তানের বাহিনী । পক্ষান্তরে ১৪ (জ্ঞানবুদ্ধি, বোধশক্তি, সুস্থ 
বিবেক) হইতেছে ফিরিশতার বাহিনী । 

শীরেহ নওয়াতী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, অত্যধিক প্রয়োজন ব্যতীত মহিলারা 
আড়ম্বরপূর্ণ পোশীক পরে ঘর হইতে বাহির হওয়া সমীচীন নহে। আর পুরুষদের জন্যও তাহাদের শরীর ও 
পোশাক পরিচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিৎ নহে। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৮) 

459 (সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট আসে)। অর্থাৎ তাহার নিজ সহধর্মিনীর সহিত সহবাস করার জন্য 
আসে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৮) 

4৮-৫5৬৯৮৯ &3$$ট$ (কারণ ইহা তাহার মনের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে উহা প্রত্যাখ্যান করিবে)। 
আল্লামা যুবায়দী (রহ.) বলেন, অনুরূপই ৯১৪ (প্রত্যাখ্যান করিবে, রদ করিবে, নিবৃত্তি করিবে, দূর করিবে) শব্দটি 
এ বর্ণ দ্বারা ৯১ হইতে নিঃসৃত। যাহার অর্থ উল্টাইয়া দেওয়া, ফিরাইয়া দেওয়া, রদ করা, খন্ডন করা, 
মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, প্রত্যাখ্যান করা, তাড়াইয়া দেওয়া। নিহায়া" গ্রন্থকার (রহ.) রিওয়ায়ত করেন ₹,৯১:৬১১৩ড 
০... ৯১ (কারণ ইহা তাহার মনের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে উহা শীতল করিয়া দিবে)। অর্থাৎ ১১+ শব্দটি « বর্ণ 
দ্বারা পঠিত। তিনি সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, তাহাদের কাহারও যদি কামভাব উত্তেজিত হয় তাহা 
হইলে উক্ত উত্তেজনা শীস্ত করার উদ্দেশ্যে নিজ সহধর্মিণীর সহিত সহবাস করিবে। ফলে দৃষ্টির ওয়াসওয়াসা 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-. ১৩তম.খণ্ড ১১৭ 


দূরীভূত হইয়া অন্তর স্বস্তি লাভ করিবে । ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসার অন্তর্তক্ত। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৮) 
2১৩০162৩৩৬০ ১21$25৬৯০৪0৩25৬০ ৪৮৬১১৯৪১৩৪৩ (৩২৯৮) 
০১৪১৮৫6৬8০০ ৩০৯১০১৪৩৭৮৩১০৪৫)৫৭১৫৪৪৯৬ ৮০১০১ ০৬৫৩ 
.552589৮%55505635505-85৮50855505535455 জি 

(৩২৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব 
(রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একজন মহিলাকে দেখিলেন। অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে এই রিওয়ায়তে 
এতখানি অতিরিক্ত আছে “তিনি নিজ সহধর্মিণী হযরত যয়নব (রোযিঃ)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি একটি 
চামড়া পাকা করার কাজ করিতেছিলেন” এবং এই রিওয়ায়তে “সে শয়তানের আকৃতিতে ফিরিয়া যায়” কথাটি 
উল্লেখ করেন নাই। 
9৮835009815 0525058 ০551৩5 ৬০098 ৪ল580৬5635 (৩২৯৯) 
4-91$০৯ ৩5555874320) 4১8১৮০০১০৯৬ ৮)৩৪৮০%৩৬ 

(৩২৯৯) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব 
(রহ.) তিনি ... আবুষ যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত জাবির (োযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তোমাদের কাহারও যখন কোন মহিলা মুগ্ধ 
করে এবং উহা তাহার অন্তরকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তাহার সহ্ধর্মিণীর উদ্দেশ্যে যায় এবং তাহার সহিত 
সহবাস করে। কেননা, ইহা তাহার মনে যাহা উদয় হইয়াছে উহা দূরীভূত করিবে । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

₹-৩_22) শব্দটির * বর্ণে যের দ্বারা পঠনে, %১+০৪2)৬ (সে যেন তাহার সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে যায়)। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৯) 


৮ ৫ 
ঠ ৬ ৫৩ 
৫৮১০5 


$ $ পা 
290-955)442555855-5557-20557-৮558 95850 ৬১৩৩ 
অনুচ্ছেদ ৪ মুতআ বিবাহ : ইহা (প্রথমে) বৈধ ছিল, পর রহিত করা হয়, অতঃপর বৈধ করা হয়, 
তারপর রহিত করা হয় আর ইহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে-এর বিবরণ 


5 ৫০ 


রর ৯, রি ..:61০25 7 প ১০৪১ 5 2৬5৫ 955 650265 এ 
৮৯৩০০৯১৯৪০৪ 2655০ ৩০ &১৩৪73৯০9:9৬০৬3৯৪৩০০ (৩৩০০) 
00452.০৩৩০৯৯০১০০০৭০৩১০৪৮০১০০৪৪৫০৬৪৫১৪৫১৩০০৬-৮৪০৩ ০২৪৬৪ 
ও র0৩45555৩৩০58৩8৮%94550558588986৬5৩৪ ০৯০০৩ 
, 08১৪2৫04 কর ৯8)১65254545845350-5৮জী 
(৩৩০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ 
বিন নুমায়র হামদানী রেহ.) তিনি ... কায়স (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাধিঃ)কে 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছি । আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জিহাদে অংশগহণ করিতাম 
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১১৮ 


বি রে রগ আমরা কি নিজেদের খাসী করাইয়া নিব? তখন 
তিনি আমাদেরকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাপড়ের বিনিময়ে 
মহিলাদেরকে (মুত'আ) বিবাহ করার অনুমোদন দেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাষিঃ) এই আয়াত পাঠ 
করিলেন, ০৯১0৩4326৩8 2৫52৩৫০1 ৩৩৬০১৮১০১১৩ ৩৯5 তু হে মুমিনগণ! 
তোমরা এ সকল সুস্বাদু বস্ত হারাম করিও না, যেইগুলি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং 
সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তা*আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না- সূরা মায়িদা ৮৭) 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

9590055555০ (আমাদের সহিত স্ত্রীগণ থাকিত না)। অর্থাৎ আমরা তাহাদের কামনা করি । ইহা 
দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণাঙ্গ বীরত্ব, পুরুষত্ব, আন্তরিক শক্তি এবং তাহাদের রবের উপর তাওয়াকুলের বিষয়টি 
প্রমাণিত হয় । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৯) 

৪৮২৪২ (আমরা কি খাসী হইয়া যাইব)? অর্থাৎ আমরা কি যাহারা খাসী করে তাহাদের ডাকিয়া আনিব 
না? অর্থাৎ যাহাতে আমরা প্রবৃত্তি কামভাব ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি। -€এ) 

৬১৪৫৪৮9৮৪5৪ (তিনি আমাদেরকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন)। ইহা হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা, আদম 
সন্তানের খাসী হওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। ইহা দ্বারা পুরুষত্ব অকেজৌ, আল্লাহ তা'আলার 
সৃষ্টি পরিবর্তন এবং নিয়ামতের কুফরী হয়। কেননা, কাহাকেও পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নি'য়ামতের 
অন্তর্ভুকত। অতঃপর ইহাকে যখন বিলুপ্ত করা হয় তখন সে মহিলা সাদৃশ্য হইয়া যায়। ফলে সে পূর্ণাঙ্গতার স্থলে 
অপূর্ণাঙ্গতাকে ইখতিয়ার করলো । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৯) 

5%%১-৮%-£5৩1ড5০548588 (অতঃপর তিনি পরিধেয় কাপড়ের বিনিময়ে আমাদের নির্দিষ্ট কালের 
জন্য মহিলাদের বিবাহ করার অনুমতি দিলেন)। অর্থাৎ মুত'আ, এই হাদীছে ৮৬.) শব্দটিকে সাধারণভাবে 
2০০ এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে অন্য হাদীছে ₹:১১১ (বিবাহ) এবং ₹৬-)। শব্দছ্ধয় 2...) 
এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে- (কানযুল উন্মাল)। অধিকন্ত উলামায়ে ইযাম মুত'আকে 2০১1৮৬১ দ্বারা 
ব্যাখ্যা করা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করেন না । অথচ সঠিক হইতেছে যে, মুত'আ হইল ৬৪৯,)৮১-। (সময় 
নির্দিষ্টকৃত বিবাহ)। যেমন আল-বাদাঈ গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, 2-.০*)1০৬১৯১১৯*)৮৬-)১৯০৪১৬ (কাজেই 
সময় নির্দিষ্টকৃত বিবাহ তথা উপভোগের বিবাহ জায়িয নাই)। 

মুত'আ দুই প্রকার ৪ (এক) £₹-? (সম্ভোগ, উপভোগ, উপকার লাভ) শব্দ দ্বারা গঠিত মুত'আ | যেমন কেহ 
বলিল 2,১1১ _৪১১৮০৯৯৩/--০০৮০1০1৩১০৬৫,৪৮৮৭ (তোমার হইতে একদিন, একমাস কিংবা এক বছর 
সম্ভোগ লাভের বিনিময়ে এতখানি তোমাকে প্রদান করিব)। ইহা সকল আলিমের মতে বাতিল । (দুই) ৮৬ ও 
7:১১)? (বিবাহ) বা উহার স্থলাভিষিক্ত শব্দ দ্বারা গঠিত মুত"আ। যেমন কেহ বলিল ০০৪১৯ ০৬৯১১ (আমি 
তোমাকে দশ দিনের জন্য বিবাহ করিলাম)। ইহা আয়িম্মায়ে ছালাছার (জমহুরের) মতে ফাসিদ। 

ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, নিকাহ জায়িয এবং উহা স্থায়ীভাবে সংঘটিত হইয়া যাইবে আর শর্ত বাতিল 
হইবে । হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, যদি তাহারা উভয়ে 
এই সময় হইতে এঁ সময় পর্যন্ত জীবনযাপনের পরিমাণ উল্লেখ করে তাহা হইলে নিকাহ বাতিল। আর যদি 
তাহারা উভয়ে এই সময় হইতে বলিয়াছে কিন্ত কোন সময় পর্যন্ত জীবনযাপন করিবে তাহা উল্লেখ না করে তাহা 
হইলে বিবাহ জায়িয। কেননা, তাহারা যেন চিরকালের জন্য উল্লেখ করিয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে সে “নিকাহ' 
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সুহীহ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১১৯ 


শব্দ উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহার সহিত একটি ফাসিদ শর্ত করিয়াছে। শর্ত ফাসিদের কারণে নিকাহ বাতিল হয় 
না। কাজেই শর্ত বাতিল এবং “নিকাহ' সহীহ হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে । -(&) 
৯11৯5০৯১51৮ তু১ 842 % অতঃপর আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাধিঃ) পাঠ করিলেন, হে মুমিনগণ! 
তোমরা এ সকল সুস্বাদু বন্ত হারাম করিও না যেইগুলি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং 
সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না- সূরা মায়িদা ৮৭) 
আল্লামা ইবনুল কারিম (রহ.) “আল-হুদা" গ্রন্থে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রািঃ) হাদীছের শেষে 
এই আয়াত পাঠ করার কারণ দুইটি বিষয়ের যেকোন একটি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) মুত'আকে যিনি 
হারাম বলেন, তাহার খন্ডনে পাঠ করেন। কেননা, মুত*আ সুস্বাদু বন্ত না হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইহাকে মুবাহ করিতেন না। (দুই) সম্ভবতঃ তিনি আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা সেই সকল বিশেষজ্ঞের 
অভিমত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যাহারা ব্যাপকভাবে মুত*আকে মুবাহ বলেন, আর ইহাও এক ধরনের সীমালজ্বন। 
কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় নিজের সহিত স্ত্রী বর্তমান না থাকিলে এবং 
নারীর অত্যধিক প্রয়োজনে অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই রীতিসিদ্ধভাবে বিবাহ করিতে সক্ষম এমন মুকীম ব্যক্তির 
জন্য যে মুত"আর অনুমতি দেয় সেও সীমা অতিক্রমকারী। আর আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ 
করেন না। 
হাফিয ইবন হাজার (েহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাধিঃ)-এর মতে মুত*আ জায়িয। 
ফলে এই স্থানে এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, ইহা তাহার পক্ষে দলীল। আল্লামা 
কুরতুবী (রহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাধিঃ)-এর কাছে তখনও মুত'আ রহিত হওয়ার বিষয়টি 
পৌছে নাই। অতঃপর যখন তাহার কাছে মুত'আ রহিত হওয়ার বিষয়টি পৌছে তখন তিনি নিজের মত হইতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪১) 
৯5০81৩4১১90 98৮5)৩৪ 5২১ ৮৬৫৩ 25586৬১৬৪৮০৬৫০৪ (৬৩০১) 
.93৯6455538555 ঠ255১055859540 
(৩৩০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবু 
শীয়বা রেহ.) তিনি ... ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর এই 
সনদে রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের সামনে এই আয়াত পাঠ করিলেন। কিন্তু তিনি “আবদুল্লাহ (বিন 
মাসউদ রাধিঃ) পাঠ করেন” কথাটি বলেন নাই। 
৬5৩৫৫৬৯০37৩ 3০৩০৬৪ হ্চ ৩৩০০ 88০৫5%0০5 (৩৩০২) 
:১:০82265৮৪৮-855394৯555৬৩ত৪ 
(৩৩০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে রাবী 
(আবুদল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) বলেন, আমরা যুবক ছিলাম। ফলে আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরা কি নিজেদের খাসী করাইয়া নিব না? আর তিনি “আমরা জিহাদে” কথাটি বলেন নাই। 


রশ 5 2৮ 523০5870255 ০ ঠা 5536৩ প£6 ০ % ০ 55648 চা 
১১১৯১১১:৯৭৯১৪৬১২৪ল ০৪ ১০-০০৪৬৮৪১০০৬০৩ ৪৬০০5 (৩৩০৩) 
রি রি ্ 
৮:5০ 8৬462252 দিন হিনি বা বার ৮522৭ ৮5০৮৩০০৬25০ 2 
৫-১-7৪৮১ ৫85 ০১১১৬১১১৬০৯ ০১০৪ ১৫০০% ০০০০)০-৯59 
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১২০ 
৩1৮৫-56৯০৪১-+১০৪৩৭৯৪৮৪৯৩৯১০৪) 9১৪5১১০৪০৭১৩৪১০৯১০এ৯৩ 
(৩৩০৩) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
বাশৃশীর রেহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) হইতে, তীহারা উভয়ে 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক (হযরত বিলাল রাধিঃ) বাহির হইয়া আমাদের নিকট 
আসিয়া বলিলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপভোগ তথা মুত'আতুন নিসা 
(অস্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) করার অনুমতি দিয়াছেন । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৯১০১০০০১০৭০ ৫০০৫১০৯৫০4৯০: রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক)। তিনি বিলাল 
(রাযিঃ) হওয়াই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ । হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অন্য রিওয়ায়তে আছে এই ঘটনাটি 
কতক যুদ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল। যেমন “সহীহ বুখারী' গ্রন্থে সুফয়ান-এর রিওয়ায়তে আছে ৩৩১ ৯১৯৮৫১ড 
৯১-১এ-৪০4-১-৮৪৭৯০৯০৫৯১ (তাহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা সৈন্যদলে ছিলাম তখন আমাদের নিকট 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক দূত আগমন করিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪১) 
৩452%55৬০ ভ5১০2 2৯55৩05৩০৯2 2০১৫4245555 (৩৩০৪) 
৫৮25814১৬25 9892৬585891৬2755৬৯০৪৬৬০০৬৯৪৬৯ ৬৫১১৬ ঠা 
8582915800৯ ৬০১০০৪০৭১৬৪ 
(৩৩০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়্যা বিন 
বিসতাম আয়শী (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া ও জীবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন এবং আমাদের মুত'আ করার 
অনুমতি দিলেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
9৩০১--১৯১০৭১৬-০৪১৭৫৯৩০ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ 
আনিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ০৯ “১১৯১৩. (আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত ও তাহার ঘোষক আসিলেন) যেমন পূর্ববর্তী রিওয়ায়তে আছে, কিংবা ইহার 
সম্ভীবনা রহিয়াছে ঃ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি 
নিজ মুবারক যবান দ্বারা তাহাদেরকে উহা বলিয়াছেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪১) 
2৬০৮৪৩৮৪১৩৩ 3$9)৩250565 899১৩ জ6৩ (৩৩০৫) 
$5227153-৫5255586৮5-258)455৮95958585055559১45৬12-555 
*/-558৫585৯১৭১৭৯১০৭০৩৪ ০৮১০১৪5৪০৪০ 
(৩৩০৫) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী 
(রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) আমাদেরকে জানান, তিনি বলেন, আতা (েহ.) বলেন, জাবির বিন 
আবদুল্লাহ (রাযিঃ) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে (মক্কা মুকাররমায়) আসিলেন, তখন আমরা তাহার অবস্থানস্থলে 
তাহার সাক্ষাতে গেলাম। লোকেরা তাহার নিকট বিভিন্ন বস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর তাহারা মুত'আ 
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সম্পর্কে উল্লেখ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হ্যা, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর 
সিদ্দীক (রাধিঃ) ও উমর (রাধিঃ)-এর যুগে মুত'আ-এর মাধ্যমে) উপভোগ করিয়াছি। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

+-2$১৫এগর$ (এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রাধিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে (মুত*আ করার দ্বারা) উপভোগ 
করিয়াছি)। ইহা সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে যে, যাহারা আবু বকর (রাধিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে 
(মুত'আ করতঃ) উপভোগ করিয়াছেন তাহাদের কাছে ইহা রহিত হওয়ার খবর পৌছে নাই। যেমন পরবর্তীতে 
আসিতেছে। -(ফিতহুল মুলহিম ৩? ৪৪১) 


নাছ 22৭ রি ৩০০ রি দি রি 


চিতা দাত লোটিতিতি? চারা 
(৩৩০৬) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) 
তিনি ... আবুষ যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জীবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ 
করিয়াছি 8 আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রাধিঃ)-এর যুগে একমুষ্ঠি 
খেজুর কিংবা আটা-এর বিনিময়ে মুত'আ করিতাম। অবশেষে আমর বিন হুরায়ছ রোযিঃ)-এর এক ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়া হযরত উমর (রাযিঃ) উহা নিষিদ্ধ করেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ূ 
২.২ ১১:৪ ০৬১১৫4৫০৪৬৯ (অবশেষে আমর বিন হুরায়ছ (রাধিঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র 
করিয়া হযরত উমর (রাধিঃ) উহা (মুত'আ) নিষিদ্ধ করেন) । আবদুর রাজ্জাক (রহ.) স্বীয় “মুসাননিফ' গ্রন্থে আমর 
বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর ঘটনাটি এই সনদে বর্ণনা করেন ৪ 7২*-+১2১৯ ৮১৬১০৯১৯০১৪ ৯৬০৯ 
০১৮-৬৪১০৯৯১১১৬১১৮৬৭১৮০১৬-১৪১৯ ছেষরত জাবির (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমর বিন 
হুরায়ছ (রাযিঃ) কুফায় গমন করিয়া তাহার মুক্ত দাসীকে (মুত'আ করিয়া) উপভোগ করেন। ইহাতে সে গর্ভবর্তী 
হইয়া পড়িলে তাহাকে নিয়া তিনি হযরত উমর (রাধিঃ)-এর কাছে হাধির হন। অতঃপর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি উহা স্বীকার করেন। তখন হযরত উমর (রাধিঃ) কঠোরভাবে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি 
বাস্তবায়ন করেন)। (আল-ফাতহ বিস্তারিত পরে আসিতেছে) -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪২)। 
০৯.১০৮৮৩৯ ৪৩১০৮ /১52১৯%৩৮9৩০ 8১162522০56 555 (৩৩০৭) 
505809535551859875 9755 ভাগ 540555 95503543৬88 
০৪645505572 ৮৪৪উ৪০৯১০১০০০৭৮ ৬০৪০৮০০৪৬৪৪ ১ত৩৩ 
(৩৩০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর 
বাকরাবী (রহ.) তিনি ... আবূ নাদরাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর 
কাছে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিল, অতঃপর বলিল, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ও ইবন যুবায়র 
রোধিঃ) দুই মুত'আ (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে হজ্জে তামাতু এবং মুত'আ বিবাহ) সম্পর্কে 
মতানৈক্য করিতেছেন। তখন জাবির (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
যুগে এতদুভয়ই করিয়াছি । অতঃপর হযরত উমর (রাধিঃ) আমাদেরকে উভয়টি হইতে নিষেধ করেন। ফলে 
আমরা পুনরায় উহা আর করি নাই। 
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9২৪84) ১৩) (হারা দুই মুত'আ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিতেছেন)। অর্থাৎ ৮... 
(স্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) এবং ?₹-.*১15..* (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে হজ্জে তামাতু 
করা)। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৪২)। ₹..১12»* সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৮৫৭ এবং ২৮০৯ নং হাদীছসমূহের 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । আর ৮..১৪০ অস্থায়ী বিবাহ) সম্পর্কে অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

৯১৮১০২৯০৭৭১-৮৪-১০৯১০65৬ (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে 
এতদুভয়ই করিয়াছি)। ইহা দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল সাহাবী অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করা হয় নাই। যেমন আল্লামা 
ইবন হাযম (রহ.) বলিয়াছেন; বরং শুধু তাহার কর্ম কিংবা তাহার সহিত অপর কোন সাহাবীর কর্মের উপরও 
প্রয়োগ হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ৪ (আমরা করিয়াছি)-এর মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে সকল 
সাহাবা রোিঃ) অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে ৬৩ €$ (সুতরাং এতদুভয় কর্ম পুনরায় আর আমরা করি নাই)- 
এর মধ্যেও ব্যাপকভাবে সকল সাহাবা (রাধিঃ) অন্তর্ভুক্ত হইবে। ফলে ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
হাদীছের সনদ সহীহ । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪২) 

%6450$ (সুতরাং এতদুভয় কর্ম পুনরায় আর আমরা করি নাই)। ইহা দ্বারা আল্লামা ইবন হাযম (রহ.)- 
এর কথা খন্ডন হইয়া যায়। কেননা, তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত, যাহারা হযরত জাবির (রাযিঃ)কে 2. 
৮৮১. (অস্থায়ী বিবাহ) বৈধ বলিয়া মত পোষণকারীগণের মধ্যে গণ্য করেন। 

শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সিন্দী রেহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জাবির (রোিঃ) হযরত উমর (রাধিঃ) কর্তৃক 
মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় কঠোরভাবে বাস্তবায়নের পূর্বে মুত"আ নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। 
অন্যথায় হযরত জাবির (রাধিঃ) হইতে বেশ কয়েকখানা মুত'আ হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। 
আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪২) 
৩৩৯৬১৬:৬পা৬৯৬৬৩১৪ল৩২ ০ ০4৫৬০ ৬গভি১সজ৩ (৩৩০৮) 
৪৪০০৬%০৯০১০০১০৭১৬৪৭৭৯১০০৪০৩ ৮৮৪৩৮ ৯০৪০৬)৬৪০৯৬% 

৩: 98558 52252 

(৩৩০৮) হাদীছ মাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবূ 
শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়াস বিন সালামা (রহ.) হইতে, তিনি নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাস যুদ্ধের বসর তিন রাত্রির জন্য মুত'আ করার অনুমতি 
দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উহা নিষিদ্ধ করেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৩৮০ (আওতাস যুদ্ধের বসর)। ইহা স্পষ্ট যে, আওতাস যুদ্ধের বছর মুত'আ মুবাহ করা হইয়াছিল । 
বিস্তারিত আলোচনা পরে অসিতেছে। 07555 (আওতাস) হইতেছে তায়িফের একটি উপত্যকার নাম। ইহা 
১১০ এবং ১+০. ০১১৯ উভয়ভাবে পঠিত । যাহারা ১১,০. , হিসাবে পাঠ করে ৬৯ দ্বারা ১৬)১ ৫১1১) 
(উপত্যকা ও স্থান) মর্ম গ্রহণ করেন । আর যাহারা ৯১+০._*১১ পাঠ করে তাহারা ০৬৯) দ্বারা 2০ ৪১. (ভূখণ্ড, 
ভূমি, স্থান, জমি, এলাকা) মর্ম গ্রহণ করেন। তবে তাহারা অধিকাংশই ইহাকে ১১৮. +১১১ হিসাবে ব্যবহার 
করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪২) 
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৬৭ $252401৯ (তিন রাত্রির জন্য মুত*আ মুবাহ করেন)। অর্থাৎ আওতাস যুদ্ধের বছর তিন রাত্রির জন্য 
মুত'আ করার রুখসত দিয়াছিলেন। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪২) 

১৪:০2 (অতঃপর তিনি উহা নিষিদ্ধ করেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আমি ৪ শব্দটিকে ০ 
বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়তে $১ শব্দটি ৪) দ্বারা পঠনে রহিয়াছে। 
অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেন। কেহ যদি প্রশ্ন করেন যে, বরং $৪১ শব্দটি 0 বর্ণে পেশ 
দ্বারা পঠিত। আর আলোচ্য সালামা (রোযিঃ) বর্ণিত হাদীছে ১১৭ (নিষিদ্ধকারী) হইলেন হযরত উমর (রাযিঃ)। 
যেমন জাবির (রাধিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। আমরা জবাবে বলিব, ইহা একটি সম্ভাবনা মাত্র। অন্যথায় 
সাবরা বিন মা"বাদ রোিঃ) বর্ণিত হাদীছে মুত*আর অনুমতির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কর্তৃক নিষিদ্ধ করার কথাটি প্রমাণিত আছে। নিষিদ্ধ করার পর আর মুত'আর অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কাজেই 
হযরত উমর (োধিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষিদ্ধ করা বিষয়টি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন 
করিয়াছেন মাত্র । (বিস্তারিত ৩৩১২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪২) 

ফায়দা ৪ 

মানুষ অভ্যাসের দাস, তাহাদের অভ্যাস পরিবর্তন করার জন্য হিকমত অবলম্বন জরুরী । উল্লেখ্য যে ইসলাম 
পূর্ব আরবে মুত'আ-এর প্রচলন ছিল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইসলামের প্রাথমিক সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার রুখসত দিয়াছিলেন। আরব সমাজের দীর্ঘদিনের কুপ্রথাসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবে ধীরস্থির ও হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ঠিক সেইভাবে 
মুত'আ-এর কুপ্রথাও তিনি সময়মত স্তরে স্তরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ৭ম হিজরীতে খায়বর জিহাদের দিন তিনি 
মুত*আ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তারপর মক্কী বিজয়ের সময়ে আওতাস যুদ্ধ চলাকালীন তিন রাব্রির জন্য উহার 
অনুমতি দেন এবং এরপর উহা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষণা করেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় উহা 
কিয়ামত পর্য্ত নিষিদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক প্রচার প্রসার করেন। এই কারণে হাদীছে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

আলোচ্য হাদীছে যে মহিলার সহিত মুত'আ বিবাহ হযরত উমর (রাধিঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তিনি নিষিদ্ধ 
করেন বলিয়া রহিয়াছে ইহা ছারা মর্ম এই নহে যে, হযরত উমর (রাধিঃ) মুতশআ বিবাহ নিষিদ্ধকারী; তবে তিনি 
কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক চিরকালের জন্য নিষিদ্ধকৃত বিষয়টি প্রচারক ও কার্যকরকারী 
মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিকে এই কুপ্রথাটি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই 
ইহা সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারিত হয় নাই। এই জন্যই হযরত উমর ইহা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন 
এবং সরকারী ফরমানের মাধ্যমে তাহা কার্যকর করেন। 
8০--৩০৪৫)$২59587৩5৬৩৯৯5৬হ০ 5 (৩৩০৯) 
১৮৮৮7504-25505৬85550%5820৩৮৮০০১৯৭৬৮৭০৫৯:০আ০৩৯৩ও ৬৫ 
9৬5 -259৬455০৯২১৩৩৩৬০৩৫%০৩০০৪৬৯৪৪ ৬৪০৩ 
£539) ৬০৪০৩৮১৫০৩৪ ৬৫৫5 ঞ৯5১৩ 55 গে ৩ল% 9৬5 , এ$2ঞ৯৬০ 
৪৮৪০০ ৩৫০৪,৮৪৫ ৪535 ৩০ 240281 (92৩555951 ভিত 
₹852280৪৮৮20৬-১৩৮৪৮৪৪০-৪০৬ ০০৫৩০১০০৮১৯ 4১4০৪১৫৯১১৫) ৪৫ 
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১২৪ 

(৩৩০৯) হাদীছ ইমাম মুসলিম না 
সাঈদ (রহ.) তিনি ... রাবী'-এর পিতা সাবরা জুহানী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ করার অনুমতি দিলেন। তখন আমি ও অন্য এক লোক আমির সম্প্রদায়ের এক 
মহিলার কাছে গেলাম । সে যেন এক সুদর্শনীয় লম্বা থ্ীবা বিশিষ্ট তরুণী উদ্ত্রী। আমরা আমাদের (মুত'আর) প্রস্তাব 
তাহার কাছে পেশ করিলাম। তখন সে বলিল, আমাকে কি দেওয়া হইবে? আমি বলিলাম, আমার চাদর আর 
আমার সাথী বলিল, আমার চাদর। উল্লেখ্য যে, আমার সাথীর চাদরটি আমার চাদর হইতে উৎকৃষ্টতর ছিল। তবে 
আমি ছিলাম যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ। সে যখন আমার সাথীর চাদরের দিকে তাকায় তখন উহা তাহার পছন্দ হয় 
আবার যখন সে আমার দিকে তাকায় তখন আমাকেই তাহার কাছে অধিক পছন্দনীয় হয়। অতঃপর সে বলিল, 
তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। ফলে আমি তাহার সহিত তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কাহারও নিকট মুত'আ-এর মাধ্যমে কোন 
বন্ত মেহিলা) থাকিলে সে যেন তাহার পথ ছাড়িয়া দেয়। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2525$5£58 (সে যেন এক সুদর্শনীয় লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উন্ত্ী) | ১: হইল ১+১1০-,_ ০৪) 
(বাচ্চা উন্ত্রী) অর্থাৎ 22১৪১12১৮১১. (সবল তরুণী)। আর £৮: শব্দটির € বর্ণে যবর এ বর্ণে সাকিন "এ বর্ণ 
মাদসহ পঠনে অর্থ ০৪ -.--১০৬০1 এ -০13১২১৮)৬৯ (তাই সুষম ও সুন্দর আকৃতির মধ্যে লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট 
হওয়া)। আর ৯স্ট শব্দ € এবং এ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ ১-০১1৯৮ (লম্বা গ্রীবা)। -ফে: মু: ৩৪৪৪৩) 

(82৬৮৮০১১৯১৩ মুত'আ-এর মাধ্যমে উপভোগকৃত কোন মহিলা থাকিলে তাহাকে ...)। অর্থাৎ 
১০. বাকপদ্ধতির লক্ষণের ভিত্তিতে ৫ শব্দটি উহ্য করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩) 

০৬৬ (সে যেন তাহার (মহিলার) পথ ছাড়িয়া দেয় (ত্যাগ করে))। আল্লামা সিন্দী রেহ.) বলেন, 
৮৯ শব্দের বিবেচনায় 4): পুধলিঙ্গেও বর্ণিত হইয়াছে। আর এই স্থানে ৮৯ এর দ্বারা মহিলা মর্ম হওয়ার 
75 -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩) 
৪০০০১৩৩০০৪০ 5৮8 22 5-58৬৩০৬১০০০৩১০ ৮62৪ ৬০ 9? 
তা সেনারা 8৩818:552585)95 2৫১৮০? 
৬৯৩৪০০০০৩৯৯০০০৩৭৭৬৮০৪৪৩৯০৩৩০৯৩-৫১৪2৩৪৩৪৭৪৪ ৪০০০ 
৩৯৮১8-2১৮386584৩৯ 9525555 ০০0৩80৯85255৮১৪৬৩55 
১৮80553854508উ9 85৯30498৮০৯ ১ ১০৪5৬৯5৬5৬5 
(৯১৯ 5555 ৩৬595 5৩0৩92-57552555 49550852525 রশ 185620 
যা রা রা হি 

টিভিভিকিন তাত 

(৩৩১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কামিল ফুযায়ল 
বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তিনি ... রবী” বিন সাবরা রেহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা (সাবরা 
রাযিঃ) মক্কা বিজয়ের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত অংশগ্হণ করিয়াছিলেন। 
তিনি বলেন, আমরা মক্কা মুকাররমায় ১৫ অর্থাৎ দিন এবং রাত্রি মিলাইয়া ৩০ দিন অবস্থান করি । তখন রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিলেন। তাই আমি এবং আমার সম্প্রদায়ের 
এক ব্যক্তি বাহির হইলাম। আমি তাহার তুলনায় সুদর্শনের অধিকারী ছিলাম এবং সে প্রায় কু্সিতই ছিল। 
আমাদের উভয়ের সহিত একটি করিয়া চাদর ছিল। আমার চাদরটি পুরাতন ছিল এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের 
চাদরটি ছিল সম্পূর্ণ নুন। অবশেষে আমরা মন্কার নিম্নভূমিতে কিংবা উচ্চভূমিতে পৌছিয়া একটি সুদর্শনীয় লম্বা 
্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উন্ত্রীর সাদৃশ্য যুবতী মেয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম । আমরা বলিলাম, আমাদের দুই জনের কাহারও 
সহিত কি তুমি মুত'আ করিবে? সে বলিল, তোমরা ইহার বিনিময়ে কি দিবে? তখন আমাদের দুইজনের 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাদর খুলিয়া ধরিলাম। সে দুইজনকে দেখিতে লাগিল। আর আমার সাথীও তাহার মাথা 
হইতে নিতম্ব পর্যন্ত দেখিতেছিল এবং বলিল, নিশ্চয়ই এই চাদরটি পুরাতন আর আমার চাদরটি নতুন ও তাজা । 
তখন মেয়েটি বলিল, এই চাদরটি (পুরাতন হইলেও) গ্রহণে কোন ক্ষতি নাই। কথাটি সে তিনবার কিংবা দুইবার 
বলিল। অতঃপর আমি তাহার সহিত মুত'আ (বিবাহ) করিলাম । আমি তাহার কাছে হইতে বাহির হইলাম, 
এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ (চিরদিনের জন্য) হারাম ঘোষণা করিলেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2৩৫১1৩৫৩০১৪ ৮১$ (আর সে ছিল প্রায় কুৎসিত) 24১১ শব্দটির ১ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে উহা হইল 
৪১১৯৪) (আকৃতির দিক দিয়া কুর্থসিৎ)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩) 

$% এ৯১:$ (আর আমার চাদরটি ছিল পুরাতন) । ০ শব্দটির এ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ ৬১০১৪ 
৮) ক্ষেয়প্রাপ্তের নিকটবর্তী)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩) 

০১৪৯১ নেতুন তাজা)। অর্থাৎ ১৮ (তোজা, টাটকা, সজিব, নরম, কোমল, নতুন)। -(ৰ) 

252 ৮5 শব্দটির € বর্ণে বর, উভয় & বর্ণে যবর এই দুইটি এ দ্বারা প্রথম » সাকীনসহ পঠিত। কাধী 
ইয়ায (রহ) “মুখতাসারুল আইন" গ্রন্থে বলেন, উহা হইল _০১৪ ০-.-2+--)12১১৯) (চমতকার পরিমিত দেহসহ 
লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট হওয়া) ইহা ৬: এর অর্থে ব্যবহৃত । -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩) 

১৪৮54) 5 (সে মেয়েটির দিকে দেখিতেছিল)। ২৮ শব্দটির € বর্ণে যের ছারা পঠনে অর্থাৎ ০১ 
(মেয়েটির দিকে)। আর কেহ বলেন ১৪৫১১০1৪৮১০ (মেয়েটির মাথা হইতে নিতন্ব পর্যস্ত)। -(এ) 


৬৩০ ৩2৬06 ৩৮42)৯ ৪৩০০ 2 ৮৮2৩১০5১৮৬0 (5৩০০5 (521 
১৯০৩০৮০৩৯৬০ ৩৩গ৯৬৪ 698408৩1750 85552495858 
5১46) ৩০5 23৫4+22359৩5 955 ১১৯১ ৬২১০১৯৪5৫৪১, 8552 ৮৭০৯১, 
০80০৩ 

(৩৩১১) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ 
বিন সাখর দারামী (রহ.) তিনি ... সাবরা জুহানী (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা মক্কা বিজয়ের বছর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মন্কায় রওয়ানা হইলাম। অতঃপর তিনি রাবী বিশর রেহ.)- 
এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, “মেয়েটি বলিল, 
ইহা কি ঠিক হইবে? আর এই রিওয়ায়তে ইহাও রহিয়াছে। সে বলিল, নিশ্চয় এই চাদরটি পুরাতন-জরাগ্স্ত।” 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

₹০৬৪7-০-০ মেকা বিজয়ের বছর)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়েছে যে, মকা বিজয়ের বছর মুত'আ হারাম 
করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩) 
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১২৬ 


লিরিক রাজা ররর জাতি 
ক্ষেয়প্রাপ্ত, জরাগরস্ত, জীর্ণ, পুরাতন)। ইহা হইতেই ৫১7. বলা হয়। যখন কিতাব পাঠ করিতে করিতে 
জরাগ্স্ত হইয়া যায়। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩) 
25১145৫০৮৮৯ 88১১৪)৩5০৬৫০ ০৬৫০১৮০১995 (৩৩১২) 
99) ডি ৩৩১০১ ০০এ৭৩৮৪৪৩৮ ৯১€-০০৬%456-4৩6 858৬ 33০০ 
৩৯০৬ ৫৪ 225-2559) 85252082১18) ১৪৩7০৮০৯১ 2৫5৩৩১০45$ 

18550552225 22 এসি৮১$469540৮৮53-520555555, 

(৩৩১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ 
বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সাবরা জুহানী বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সহিত ছিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে মহিলাদের সহিত মুত'আ 
করার অনুমতি দিয়াছিলাম। কিন্ত ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করিয়া দিয়াছেন। 
কাজেই যাহার নিকট এই ধরণের মুত'আর মাধ্যমে কোন বন্ত (মহিলা) আছে, সে যেন তাহার পথ ছাড়িয়া দেয় 
(তাহাকে ত্যাগ করে)। আর তোমরা তাহাদেরকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ উহা (জোরপূর্বক) রাখিয়া দিও না। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

24৩-2280) $১-2%৩৪ ১1৫)5 (কিন্তু ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করিয়া 
দিয়াছেন)। একই হাদীছ শরীফে স্পষ্টভাবে (মুত'আ সম্পর্কিত) +৯.১-* (েহিত) এবং ?-.৩ (েহিতকারী) 
উভয়টি রহিয়াছে । যেমন কবর যিয়ারত সম্পর্কে একই হাদীছ 7৯... ও ?..১ উভয়টি রহিয়াছে ৮ «৯৪১ ০ 
৮১১১১১৯১৯+৪)৪৯৬১৩৯ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন হইতে 
(বিদ'আতমুক্তভাবে) কবর যিয়ারত করিতে পার)। 

এই হাদীছ শরীফ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 2 »০*১1৮৬-১ 7175 
পর্যন্ত হারাম । এই কারণেই অনুচ্ছেদের পূর্বে উল্লিখিত হাদীছ ১ ,১১১১-৪-০)1০৯৯০৮৪১১৬০ ৫ 
(সাহাবাগণ আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে মুত*আ ভবে 
প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবীগণের কাছে ?- (রহিতকারী) হাদীছ পৌছে নাই। 

সালাফি সালেহীনের মধ্যে মুত"আ বিবাহ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। আল্লামা ইবনুল মুনধির (রহ.) বলেন, 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইহার রুখসত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কতক রাফিযা ব্যতীত আর কেহ জায়িয বলেন 
বলিয়া আমার জানা নাই। রাফিযাদের অভিমত কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের বিপরীত হওয়ার কারণে কোন 
গুরুতৃ নাই। 

রাফিবীদের দলীল ৪ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, £%2১95১-:16১53$-548-2554251৬$ অন্তর 
তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, তাহাকে তাহার নির্ধারিত হক প্রদান কর- সূরা নিসা ২৪)। তাহারা 
এই আয়াত দ্বারা তিনভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। (এক) আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ৮. (উপভোগ করা)- 
এর উল্লেখ করিয়াছেন 7৬১ (বিবাহ)-এর উল্লেখ করেন নাই । আর ৮৮.» এবং ২) মুত'আ)-একই। 
দেই) আল্লাহ তা'আলা ১৯১. (ভোড়া) পরিশোধের নির্দেশ দিয়াছেন। ইজারা এবং মুত'আ বন্ততভাবে স্ত্রীলিঙ্ 
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সুহীহ্‌ মুসলিম শরীফ-.১৩তম.খণ্ড ১২৭ 


উপভোগের ৪১১১৪ (ইজারা চুক্তি)। (তিন) আল্লাহ তা'আলা ১০১৭ (উপভোগ, সম্ভোগ)-এর পর ৯৯১ 
(ভাড়া, মজুরী) প্রদানের হুকুম দিয়াছেন। আর ইহা ভাড়া চুক্তি ও মুত'আ চুক্তি বা বন্ধনের মধ্যে হইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে মহর! উহা তো বিবাহের ১৪ (বন্ধন, চুক্তি)-এর সময় ওয়াজিব এবং প্রথমেই স্বামী হইতে স্ত্রী আদায় 
করিয়া নিবে। অতঃপর স্ত্রী সম্ভোগ সম্ভব হয়। সুতরাং এই আয়াতে কারীমা দ্বারা ২. «১১৪৮ (মুত'আ বন্ধন) 
জায়িয বলিয়া প্রমাণিত হয়। 

তাহারা নিজের স্বপক্ষে আরও বলেন যে, অধিকন্তু আমাদের উপস্থাপিত আয়াতখানা কিরাআতে উবাই (রহ.) 
এইভাবে রহিয়াছে : ঠ-.*১1) ৩৪১৮৯ _৯৮পীউশ১ অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ 
করিবে, নির্ধারিত সময়ের জন্য) ইহা ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কিরাআতও । 

“আল-বাদাঈ' গ্রন্থকার রেহ.) বলেন, আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দলীল কুরআন মজীদ, 
সুন্নত, ইজমা ও বুদ্ধিবৃত্তিক । 

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, ৬৫%-৪৯55০-১) - ০১৯৯০ ৪৯১১:১৮১০১৮৩ 
2 £১ (আর যাহারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাহাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের 
ক্ষেত্রে_ সূরা মুমিনূন ৫-৬)-এ বিবাহিত স্ত্রী কিংবা ক্রীতদাসীর সহিত শরীআতের বিধি মুতাবিক ৮.৯ (সহবাস) 
করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নাই। কাজেই মুত*আর মাধ্যমে এ৮১ (সহবাস) করা 
সম্পূর্ণ হারাম। 

“মুত'আ' নিকাহ না হওয়ার দলীল হইতেছে যে, মুত'আর মধ্যে তালাক ছাড়াই মহিলা খণমুক্ত হইয়া পৃথক 
হইয়া যায়। এতদুভয়ের মধ্যে উত্তরাধীকারী বিধান প্রতিষ্ঠা হয় না । সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, “মুত"আ' নিকাহ 
নহে এবং সংশ্লিষ্ট মহিলা তাহার স্ত্রীও নহে। 

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, 63৫৮7? ? $555543১%75$4579- (অতঃপর কেহ ইহাদের 
ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা সীমালংঘণকারী হইবে_ সূরা মুমিনূন ৭)-এ উপর্যুক্ত দুই শ্রেণী (স্ত্রী ও 
ত্রীতদাসী)-এর সহিত শরীআতের বিধি মুতাবিক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কাহারও সহিত কাম-বাসনা 
পূর্ণ করে তাহাকে সীমালংঘণকারী বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই দুই শ্রেণী ভ্সত্রী কিংবা 
ক্রীতদাসী)-ছাড়া ১৯১ সহবাস) হারাম । সুতরাং মুত*আর মাধ্যমে কামভাব চরিতার্থ করা হারাম। 

সুন্নত তথা হাদীছ শরীফের দলীল £ (১) আলোচ্য হাদীছ 

(২) হযরত আলী (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত ০০১১১৯০১২৮৮ ৬০০০০৯৬৪১৯১৮১০০৭১৬৬৭১৯১৩ 
2৮০১৭১1০৯১9 রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত 
মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন)। 

(৩) সাবরা আল-জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, -০৯:৮৮.১১1৩০০০৯৪৯১৮১৫০১০৭১৩০০৭১০৯*১০। 
১৫-০০-৯৪ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ নিষিদ্ধ 
করেন)। 

(৪) আবদুল্লাহ বিন উমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত, ৪-+০-৯-১৯৯-০৯৯৯১৮১০০১০৭১ ০০৭১০৯৯১৪৭৩ 
2৮১১১ ৯৮০০)এ৯৯০১০৯১৮৮৭১ (তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন 
মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন) 
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১২৮ 


(৫) তাহার হইতে আরও বর্ণিত আছে £ ৯৯৯ ০৪১ ১৫৯)1০১১৪৩ ০৬৯১১০০১০৭১ ৩০০৭১০৯*১০। 
24০0-০৯৯৮.-০১+০৪৭/৯০ ৪০০০ ৬৯৫ ১৩৩৯) আর্ত 1০৯৪ রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকন 
(হেজর) এবং মাকামে (ইবরাহীম)-এর মধ্যস্থলে দান্ডায়মান অবস্থায় ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে মুত'আ 
করার অনুমতি দিয়াছিলাম। যাহা হউক এখন যাহার নিকট এই প্রকারের কোন বস্তু (মহিলা) আছে, সে যেন 
তাহার হইতে পৃথক হইয়া যায়। আর তোমরা তাহাদের যাহা কিছু দিয়াছ উহা জোরপূর্বক রাখিয়া দিও না। 
কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্য্ত মুত'আ হারাম করিয়া দিয়াছেন)। 


ইজমা দলীল £ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে চারি ইমাম-এর মতে মুত'আ চিরকালের জন্য হারাম । এই 
বিষয়ে সাহাবা, তাবেঈ এবং হাদীছ ও ফিকহের ইমামগণ তথা উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরপায় 
অবস্থায়ও উম্মতে মুসলিমা মুত'আর উপর আমল করা হইতে বিরত রাহিয়াছেন। তবে আবদুন্লাহ বিন আব্বাস 
(রাষিঃ) প্রমুখ হইতে মুত'আর অনুমতির হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে । নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছ 
দ্বারা মনসুখ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্ত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) শেষ জীবনে তাহার এই অভিমত প্রত্যাহার 
করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। 

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ৪ 'নিকাহ' শুধু কামশক্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে শরীআতে অনুমোদন করে নাই; বরং ইহার 
অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাহা মুত"আর মাধ্যমে লাভ হওয়া সম্ভব নহে । ফলে ইহা শরীআতসম্মত নহে। 

রাফিষীদের দলীলের জবাব £ 

রাফিধীদের উপস্থাপিত আয়াত ৫4:54 £25:£০1৮-৪ (অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ 
করিবে- সুরা নিসা ২৪)-এর জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত বলেন, এই আয়াতে বৈধ পন্থায় বিবাহের 
পর স্ত্রীর সহিত জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাহার প্রাপ্য মহর প্রদানের কথা বলা হইয়াছে । কেননা, এই 
আয়াতের প্রথমে এবং শেষ দিকে “নিকাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । আল্লাহ তা"আলা আয়াতের প্রথম 
বিবাহ বৈধ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, £% 75531252541 ১১৪55585৫৯1 
শর্তে যে, তোমরা তাহাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করিবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের 
জন্য নহে। _সূরা নিসা ২৪) অর্থাৎ “নিকাহ'-এর মাধ্যমে । পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, £$- 
৩.১০০০01558155554-57৮552 আর তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার 
সামর্থ্য রাখে না- সূরা নিসা ২৫)-এ ৮৬০ (বিবাহ)-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ৪১. (ভোড়া প্রদান, ইজারা) 
কিংবা 2.০). (অস্থায়ী বিবাহ)-এর কথা নহে। সুতরাং 4১%_£2£:£:1৮-$ (অনন্তর (তাহাদের মধ্যে) যাহাকে 
তোমরা ভোগ করিবে_ সূরা নিসা ২৪)-এর মর্ম ₹৬-১১৮৮২ (নিকাহ-এর মাধ্যমে ভোগ করিবে) হইবে। 

আর যে আয়াতে ওয়াজিব বিনিময়কে ৯» মেজুরী, বেতন, সম্মানি, ভাড়া, প্রতিদান) বলা হইয়াছে । যেমন 
(১) আল্লাহ তা'আলা ইরশীদ করেন, $১-1$১১$5$১১9২৮$৯৮45৩ অতএব, তাহাদেরকে তাহাদের 
মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাহাদেরকে মহর প্রদান কর- সূরা নিসা ২৫)। এ 
আয়াতে ৬৯১৯ (তাহাদের ভাড়াসমূহ) দ্বারা ১১১৯৪, (তাহাদের মোহরানাসমূহ) মর্ম। 
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সুহীহ্‌ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১২৯ 


€২) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন, $%57415ী$5ট। 59550305168, ৮৮৫ 
(হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করিয়াছি, যাহাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন- সুরা 
আহ্যাৰ ৫০)। এ আয়াতে ০_৯১৯৯ (তাহাদের ভাড়াসমূহ) দ্বারা -১১৯৪* (তাহাদের মোহরানাসমূহ) মর্ম । 
সুতরাং রাফিষীদের উপস্থাপিত আয়াতেও ০৯১১৯ দ্বারা ১১১৯৪ মর্ম হইবে। 

তাহাদের ৩য় দলীল ঃ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপভোগের পরে ১" (ভাড়া) প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। 
অথচ নিকাহ-এ আকদের সময় মোহরানা ওয়াজিব এবং ইহা স্ত্রী সম্ভোগের পূর্বে পরিশোধযোগ্য ৷ ইহার জবাবে 
আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন যে, কখনও আয়াতে » 2১৪ (পূর্ব) ও ১১০৩ (পর) হইয়া 
থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশীদ করিয়াছেন, $4৫_5%32-£25:21$)$55-1$5£৬ (তোমরা তাহাদের 
সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর যখন স্ত্রী সম্ভোগ করার ইচ্ছা কর তখন তোমরা তাহাদের মোহরানা 
পরিশোধ করিয়া দাও)। অর্থাৎ ১৪:০২,» ৯১)১) (যখন তোমরা তাহাদের সহিত সহবাসের ইচ্ছা কর)। 
যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, $$5৫) $১3855$7৮০8)১82855)8৮6৬$8 €হে নবী! তোমরা যখন 
সত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়া ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখ_ সূরা তালাক ১)-এর মর্ম 
৮৮013০১০৯৯৯) আপনি যদি স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা করেন)। 

হ্যা, তাহাদের উপস্থাপিত আয়াত যদি ইজারা এবং মুত'আ মর্ম হয় তাহা হইলে আমাদের উপর্যুক্ত 
আয়াতসমূহও মুত'আ নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছসমূহ ছারা মানসুখ হইয়া গিয়াছে। 

আর তাহারা যে কিরাআতে উবাই নকল করিয়াছে উহা ৪১৮৯ (বিরল)। পবিত্র কুরআন মজীদে নাই। কাজেই 
ইহাকে কুরআন মজীদে অন্তর্ভুক্ত করা কাহারও জন্য জায়িয নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সকল 
রিওয়ায়তে এই বিষয়ে মুত্তাফিক যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আ রুখসত ছিল, ইহা বেশী দিন নহে, পরে 
হারাম হইয়া যায়। আর রাফিযীগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল ইমামগণের মধ্যে ইহা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই তাহাদের অভিমত ভ্রুক্ষেপযোগ্য নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৩-৪৪৪) 
৩৮-১১১১০১৬৭৪৬৩৬৪৩ ৬৯৬৬৩ হও ১2০ (৬৩১৩) 
৩2৯১০ 98৪4৮855৯৬9 9৫)৩০০৬০১৮১০৪৩৭১৪৪ ৫৮০০৩৫০৫৩৯৩) 
(৩৩১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর 
বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল আবীয বিন উমর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 
তবে এই সনদে রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকন এবং দরজার মধ্যেস্থলে 
দীড়াইয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি- অতঃপর রাবী ইবন নুমায়র (রেহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। 


9১৬০৩৮১০৬২৫ ৮৪190056০25 90541৮95)৬5$৬21056০ (৩৩১৪) 
2849৬ ১৮১০৪১৩৭১ ৬০৪১৫৯১১৩৮৭ ৪ ০৩৯ %৪৬৮ ০৪%7$59225 
পঠপ (তাত ৯৩0৩2 2৫ সিপ্যেন চান 2৫ঠ% ০04 
-৪৬৮৪৮৬৮৮+৮১৮৮৮১৪১৯৪০০১৯১০৯৯০৪৪)০০৩ 
(৩৩১৪) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম 
(রহ.) তিনি ... আবদুল মালিক বিন রবী" বিন সাবরা জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি 
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তাহার দাদা (সাবরা জুহানী রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মক্কী বিজয়ের বছর আমাদের মক্কায় প্রবেশকালে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত*আ-এর অনুমতি দেন। অতঃপর মক্কা হইতে বাহির 
হওয়ার পূর্বেই মুত*আ নিষিদ্ধ করেন। 


%₹5 5 গণ 95 222৪ 


পা ০23১৯০৮৭1 $8559555)8592)5)64555315%8, ৩০৪ (৩৩১৫) 
সর8৮১০০০০৮০৭৩পডনভ জা ৩৪ ৬5৫8০525 
গে৪2৩4822৩ ৩৩৩৪৩৯৮৪১৩৪ পু ১৪০১৩-৯০৪)উ৩ল 5৪ 93 ৪০৯06568৩45৩ 
জি নিন 25355550650 ১৮ 
৬৯৮০৫০৬৯৪ ড০5255৩555৬553 ৯০1৬৪৬০৮৯৬০5$45 ১5৬১৯৩৪ 
.$825৯৯১০১০৪১০৭১৩১০৪১৫৯০০৩০৭৪৬৭৪০৬৫ 
(৩৩১৫) হাদীছ মাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
ইয়াহইয়া রেহ.) তিনি ... সাবরা বিন মা'বাদ (রাধিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা 
বিজয়ের বছর তাহার সাহাবীগণকে মহিলাদের সহিত মুত'আ করার অনুমতি দেন। রাবী (সাবরা রাধিঃ) বলেন, 
তখন আমি এবং বনূ সুলায়মের আমার এক সঙ্গী বাহির হইলাম । এমতাবস্থায় বন আমির-এর এক যুবতী মেয়ের 
সাক্ষাৎ পাইলাম সে যেন পরিমিত দেহে লম্বা খ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উদ্ত্রী সদৃশ । আমরা তাহার কাছে মুত'আর প্রস্ত 
1ব দিলাম এবং আমাদের চাদরদ্বয় তাহার সামনে পেশ করিলাম । তখন সে তাকাইয়া দেখিল এবং আমাকে 
আমার সঙ্গীর তুলনায় সুন্দর দেখিল। অপর দিকে আমার চাদরের তুলনায় আমার সাথীর চাদরটি অধিক উত্তম 
প্রত্যক্ষ করিল। তখন সে মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। অতঃপর আমার সাথী হইতে আমাকেই প্রাধান্য দিল। 
তারপর মুত'আকৃত মহিলাটি আমার সহিত তিন রাত্রি ছিল। অতঃপর তাহাদের হইতে পৃথক হওয়ার জন্য 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন। 
7১০১1৩৯১১৮৩ 2222১৬৩৬৮০৩৬০১৬ ১৮ ক ৩৮৩৩৩০০১৩৩০ (৩৩১৬) 
22 ৬১৩-০০৪০১-১০৮এ এপ ৪৯58 ৪০০৩২ 
(৩৩১৬) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) 
তিনি ... সাবরা রোধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত"আ (উপভোগ) বিবাহ 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন 


৩82০5) ৩5 6১১১৩৬৪৪০০৪ ৪৮৮৬৮ ৫৩ 221 ৬4১25 9 (৩৩১৭) 
১৪225 225 ৫৮ ৩৯০) 255৮65৯১-১৭৭০৭১4০০৪৯৯১০৫ 4৮৩5855 
(৩৩১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন 


আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাবরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মক্কা বিজয়ের দিন মহিলাদের সহিত মুত"আ করা নিষিদ্ধ করেন। 
১১১৫৪৯৮১০১০৯১০৩১৬৪ ১৫০৩৫০$9 তশলিগল৪৫5 (৩৩১৮) 
6521482৮805 0478593588১ ৬5৮৯৫ ১51০৬৩59165 
68559৬85185) 85285288705 858405 রি 
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মুসলিম ফর্মী -১৩-৯/২ 


সুহীহ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৩১ 


(৩৩১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান 
হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... রবী*-এর পিতা সাবরা জুহানী (রািঃ) তাহাকে খবর দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের সহিত মুত'আ করিতে নিষেধ করেন। আর তাহার পিতা 
(সাবরা রাযিঃ) দুইটি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করিয়াছিলেন। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৬35255555৩৬ আর তাহার পিতা দুইটি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করিয়াছিলেন) । 
আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তিনি এবং তাহার সাথী দুইজনে দুইটি লাল চাদর মুত*আর বিনিময়ে উক্ত 
যুবতী মেয়ের সামনে পেশ করিয়াছিলেন, এক জনে নহে। সুতরাং সাবেক হাদীসসমূহের সহিত কোন বৈপরীত্য 
নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৫) 


পাঠ প55 


«হর, 05 ৬ 5 বাঃ € হি 0৩25881৫121 হুড 26৩০2 
০৯০৯৬ ৭ড ০১৫০৮ ৪৯৩৪১ ৮৪৬:৪গ্১০ (৩৩১৯) 


হব রদ 29৯ হব 298 বি হ2 29. 2 হপঠ পু 4 26 ঠপঠ ৯2০ 
৮৮৯১-৫৮-৪৯) ৪-১৬ ৮৬০) 9৮৪১০--০১৩$১৩২৪-৯৩-৪৯৮১ ৩৯5০৯ 


252405560-874১5539৩450559) 4৩855 92০2১ 252৩৯2১০৮০৫ 
৩০₹535$7৬74-/4৩৯১০৪০৭১৩৮৪৭৩৯০ ৩০৫ ০৪০7১০০৩১৮৪ 
০৮41৫0504৮৭$85475582$5258৬25034-৬৮জ রাগ 
৪০০০410$-০১৪27-20১৪5০১৩৬০৪১5864৮5০৯৩9$.3$5$3৮55818৮29 
205৫158১০১05559-98092-5550৬ ভু) 5৮৮৬) এ-০3া%০১$59৬৬ ঞ&) 


সর্বহারা গতি ডা তাকাতে 
৬০৫১৪০০৪৪৪৬) ০৫৪৮৪০০৯ড তত৯৬৩ -১৪৪৪5০৯১১ 


2পঠতঠ 


65592572095) ১৮৪ ৬৪৫৩৫৯০০১০০০৯৩৭৭৪০৪৮৩৯১০৯৪৪১৬৪৫৬৭ 
৩১১৬১০:৪০০:৭১০৬-৮৮5০ ৬৯৬2 ৫3 25520 2১১০৪১৩৭১ ০৪৯৭০ 
১)তি৩5১-১৮১৬৪০২০ 
(৩৩১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন 
ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব রেহ.) বলেন, আমাকে উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) জানান যে, আবদুল্লাহ 
বিন যুবায়র (রাযিঃ) মক্কা মুকাররমায় (খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে) দীড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা*আলা কিছু 
লোকের অন্তরকে অন্ধ করিয়া দেন যেমন তাহাদের চোখ অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা মুত'আ বৈধ বলে 
ফতোয়া দেয়। এই কথা বলিয়া তিনি এক ব্যক্তি তৈথা ইবন আব্বাস রাধিঃ)-এর দিকে ইশারা করিলেন এবং 
তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি একজন কান্তজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আমার জীবনের কসম! ইমামুল মুত্তাকীন 
রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মুত*আ প্রচলিত ছিল। তারপর ইবন যুবায়র (রোধিঃ) 
তাহাকে বলিলেন, আপনি নিজে একবার গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। আল্লাহ তা'আলার কসম! আপনি যদি 
রা হত উনি রি যা সুত রিনি টিতি 
রজম করিব। 
ইবন শিহাব রেহ.) বলেন, খালিদ বিন মুহাজির বিন সাইফুল্লাহ রেহ.) আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি এক 
ব্যক্তি (ইবন আব্বাস রাযিঃ)-এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে মুত"আ সম্পর্কে 
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১৩২ 
ফতোয়া চাহিলেন। তিনি তাহাকে মুত'আর পক্ষে ফতোয়া দিলেন। তখন ইবন আবূ আমরা আনসারী (রািঃ) 
তাহাকে (ইবন আব্বাস (রোধিঃ)কে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, চিন্তা করে ফতোয়া দিন। তিনি (ইবন আব্বাস 
রাযিঃ) বলিলেন, কেন? আল্লাহ তা'আলার কসম! ইমামুল মুত্তাকীন (জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ইহা করা হইত। ইবন আবূ আমরা (রাধিঃ) বলিলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই 
ব্যক্তির জন্য রুখসত ছিল যে ইহার প্রতি মজবুর হয় যেমন (মজবুর হইলে) মৃতজীব, রক্ত ও শুকরের মাংস 
ভক্ষণের রুখসত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ দ্বীনকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করিলেন এবং মুত*আ 
নিষিদ্ধ করিলেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, রবী” বিন সাবরা জুহানী (রহ.) আমাকে খবর দিয়াছেন যে, 
তাহার পিতা (সোবরা জুহানী রাধিঃ) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমি (ও আমার 
এক সাথী) দুইটি লাল চাদরের (একটির) বিনিময়ে বনু আমির-এর এক মহিলার সহিত মুত*আ করিয়াছিলাম। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ করিতে নিষেধ করেন। রাবী ইবন শিহাব 
(েহ.) আরও বলেন, আমি রবী” বিন সাবরা জুহানী (রেহ.)কে এই হাদীছ উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর 
কাছে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি, তখন আমি তথায় বসা ছিলাম। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

০৯১৫ (তিনি এক ব্যক্তির দিকে ইশীরা করিলেন)। আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে 
ইশারাকৃত ব্যক্তি হইলেন হযরত ইবন আব্বাস (রািঃ)। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণেই 
আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রোধিঃ) স্বীয় খিলাফত যুগে বলিয়াছেন »-১/৮৬০_৯1৮,$ (যেমন তাহাদের চোখ অন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন)। আর ইহা হযরত আলী (রাযিঃ)-এর ওফাতের পরের ঘটনা । তাই বুঝা যায় ইবন আব্বাস 
(রাযিঃ) তখনও মুত'আ জায়িয হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু সহীহভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবন আব্বাস 
(রাযিঃ) নিজ অভিমত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন আল্লাহ তা*আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৫) 

০১৮৫৬ (নিশ্চয় আপনি একজন কান্জ্ঞানহীন ব্যক্তি)। ২০) শব্দটির € বর্ণে ষের দ্বারা পঠিত। 
আল্লামা ইবনুস সাকীত (রহ.) প্রমুখ বলেন, ১) -ই হইল ৬৬১ এই কারণেই বলা যায় যে, একই অর্থের 
দুই শব্দ তাকীদের জন্য একত্রিত করা হইয়াছে। ৬৬১ অর্থ রূঢ় স্বভাব, কঠোর আচরণ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভদ্রতার 
অভাব । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৫) 

2১৬0৩ তোহা হইলে আমি অবশ্যই আপনার জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়াই আপনাকে রজম করিব) 
শারেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবন আব্বাস (রাধিঃ)-এর কাছে রহিতকারী হাদীছ 
পৌছিয়াছিল এবং মুত*আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহভাবে জানিতেন। এই কারণে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র 
(রাযিঃ) বলেন, নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও যদি আপনি মুত"আ করেন তাহা হইলে ব্যভিচারী হইবেন। 
ফলে আমি আপনাকে সেই পাথর দিয়া রজম করিব যেই পাথর দিয়া ব্যভিচারীকে রজম করা হয় । -(এ) 

4১০৮- 93১৯৮$:1৬3৩১৩ খোলিদ বিন মুহাজির বিন সাইফুল্লাহ)। সাইফুল্লাহ হইলেন খালিদ বিন 
ওয়ালীদ আল-মাখযুমী (রাযিঃ)। এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছিলেন ১৯%৯৭১4-.০১-১৯ ৩০২৮৪ (তাহার মধ্যে 
আল্লাহ তা'আলা তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার রহিয়াছে। আল্লাহ পাক উক্ত তলোয়ারকে কোষমুক্ত অবস্থায় 
কাফিরদের উপর রাখিয়াছেন)। আর এই নামে তিনি প্রসিদ্ধ- /১৮০১১৭৪১_,ঠ+1৬-4০১ (তখন ইবন আবূ 
আমরা আনসারী (রোধিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন)। অর্থাৎ উক্ত মুফতী তথা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে 
বলিলেন। যেমন বায়হাকী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৬) 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-.১৩তম খণ্ড ১৩৩ 


4০৩৬৩5৩৯০৩৪০০৬৭৬০০ 00558 ৩৮9 ১১%০০৯৪৫৩$ (৩৩২০) 
4১-৮40৯5561 এল ৬৬৯$ক)৬২০৬২০৯১৩৪৭৬১৯৯০৬০২৮৪১৬০ 
4৯১6৬০৯৪2০ 2480-2520৩-৯০৫52৩৮-2৮8 36935 29৬৯৬৫০৮১০১৭১০ 
"১ ৫৮$৪ 
(৩৩২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব 
(রহ.) তিনি ... রবী বিন সাবরা জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (সাবরা জুহানী রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন, 
সতর্কতার সহিত জানিয়া রাখ, আজকের এই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম । যে কেহ মুত*আ বাবদ 
যাহা দিয়াছে, সে যেন উহা ফেরত না আনে। 
টি সাত (৩৩২১) 
2522 2522 ৩৪৬৪০০১১৭৮০৭১৬-০৪৯৭৩৯5০৪ এ৬০%+৩১০০৬৪০৪৬১০০৯ 
.88৮08১:5০2৯৫681555 95558 
(৩৩২১) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি .. , আলী বিন আবু তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
22৮১31১:+-2৯৮(৮৪৩৪5 (এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। শারেহ 
নওয়াতী (রহ.) বলেন, ৪:৮3 শব্দটি দুইভাবে সংরক্ষিত। (এক) »১-৯ বর্ণে যের ও এ বর্ণে সাকীন দ্বারা 
পঠিত। (দেই) »১_,» এবং ৫ উভয় বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। কাষী ইয়ায রেহ.) যবর দ্বারা পঠনকেই প্রাধান্য 
দিয়াছেন এবং অধিকাংশের রিওয়ায়ত অনুরূপই। গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা হারাম। ইহা ইমাম 
শীফেয়ী ও অন্যান্য প্রায় সকল ইমামগণের অভিমত। শুধুমাত্র সালাফি-সালিহীনের ছোট একটি দল ইহার 
ব্যতিক্রম। যেমন হযরত ইবন আব্বাস, হযরত আয়িশী (রাধিঃ) এবং কতক সালাফি সালিহীন হইতে গাধার 
গোশত আহার করা মুবাহ বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার তাহাদের হইতেই গাধার গোশত হারাম হওয়ার হাদীছও 
বর্ণিত হইয়াছে। আর ইমাম মালিক রেহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি গাধার গোশত আহার করাকে মাকরূহে 
রা সারি -ফিতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৭) 
9521৩89১৩৬৪ 22925 ৫৪৩০ ৮৯৮ দ৮-০৬৯৪ ৫7০৩4০৫৮৩৪০ (৩৩২২) 
পপি ভপি৩50 455645589৩৮ ৬ 
হিরা রাহা জারা 
বিন মুহাম্মদ বিন আসমা আয যুবাঈ (রহ.) তিনি ... মালিক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 
তবে এই রিওয়ায়তে রাবী বলেন, তিনি আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ)কে জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। নিশ্চয় তুমি একজন সরল পথ হইতে বিপথগামী ব্যক্তি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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১৩৪ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মিরর জজ নিষেধ করিয়াছেন অতঃপর মালিক (রহ.) 
সূত্রে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 





৬২ ৫)৫৯£৫ (জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। অর্থাৎ ইবন আব্বাস (রোযিঃ)কে - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৭)। 

25৩৫-2 অর্থাৎ »-৪০.-১ট-২১৯১৩-৯৬-৩১০১৬৬১১৯ (সরল পথ হইতে বিপথগামী ব্যক্তি, দবিধাথত্ত 
ব্যক্তি)। আন্নামা হাফিষ ইবন হাজার রহ.) বলেন, 4৩ শব্দটি এ এবং এ দ্বারা ১০ এর ওষনে এ» 
(বিপথগামী, দিশেহারা, হতবুদ্ধি) হইতে । আর উহা হইল ৪১১০১ ছেতবুদ্ধিতা, হতভম্বতা, বিপথগামীতা)। 
হযরত আলী (রাধিঃ) ইবন আব্বাস (রাধিঃ)কে এই গুণে গুণান্িত করিয়া ইশারা করিয়াছেন যে, তিনি *..৩ 
(েহিতকারী) হাদীছ সম্পর্কে বেখবর হইয়া ৮৯১ (রহিত) হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। -(এ) 


চে 


5৯5১০৬ 225298৩5 ৩০৮৪ ৬55535৯৫25 5৩4৩ (৩৩২৩) 
৪৬৬৬০৫১০৬৯৫ ৪৭১৪৬০৩০৪১৮৬০ 225১৬6৩০৩৩০ 
.825581১:20-2৯5৬-55555-55355062895৬65-১০৮০৭৭৪৮৮০৬ 
(৩৩২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবু 
শীয়বা, ইবন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আলী (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
৩৬৮৪১ 2৩৯৫ 48912540565 রা ৩৩৩০2০-০৩৫৭৬২৪৬৪০৫৪৪৫৭ (৩৩২৪) 
৩১৬১০৪৩৩৩৪৮ উ১৯৬৮৩৬৪৮৪৯৯৬ ০ গার 
52-25505৯০-৮০৯১৮৭১৩৮৪১৭৯০৪ ৪৩৪ ০0385903552 
2৮১) চিতা 
(৩৩২৪) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আলী (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ইবন 
আব্বাস (রাধিঃ) মহিলাদের সহিত মুত'আ করা সম্পর্কে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) 
বলিলেন, হে ইবন আব্বাস রোযিঃ)! চিন্তা করে ফতোয়া দিন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
খায়বরের দিন মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
০৮০০৯৫০55৬7 ৯৩২4০5১৬৮ ০৮5 (৩৩২৫) 
বা 
টি 
(৩৩২৫) হাদীছ হেমাম মুসলিম হা রত হি ও 
হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তীহারা ... হযরত আলী বিন আবূ তালিব রোযিঃ) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে 
উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন মহিলাদের 
সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 


্ঠ 
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2৬3১382৮5929581000-5৩5 
অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সহিত একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা 
হারাম-এর বিবরণ 
৯১81৬০৯৬%)৬৮৬ ১৩৪৫০০৪৪780 ৬১৪১ ৩4558 (৩৩২৬) 
1৮255 803902855 8৮1০0%12014৯559উ 9 ৪০০১০৪ 

(৩৩২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা 
কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশীদ করেন, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাইবে না। আর না কোন 
মহিলাকে তাহার খালার সহিত (একত্র করা যাইবে)। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

(8৫258১0555০ (কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাইবে না)। 
এই হাদীছে (4০৫ (একত্র করা যাইবে না) রহিয়াছে। আর পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে ”-%-২০ (বিবাহাধীনে 
করা যাইবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। কেননা ৮১১ 
(বিধানকর্তা) কর্তৃক খবরের বিপরীত সংঘটিত হওয়ার কল্পনা করা যায় না। ইবন হিব্বান (রহ.)-এর কতক 
রিওয়ায়তে আছে : ১৫-৮১-৮৮০৪ ৩১১ ০১২৮১0১৪৮৯১১৮৪৯১৯(৯৮)1৪৪১5 ০1৩৪১ (কোন 
মহিলাকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সহিত (একত্র) বিবাহ করিবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি তোমরা 
তাহাদের সহিত অনুরূপ কর তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর রক্ত সম্পর্কের সম্পর্ক কর্তন করিয়া দিলে)। ইমাম 
শাফেয়ী (রহ.) বলেন, উপর্যুক্তভাবে বিবাহাধীনে জমায়েত করা হারাম । আর আমার সহিত যত মুফতীর সাক্ষাৎ 
হইয়াছে তাহাদের সকলের অভিমত ইহাই । এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৯) 

৮955১০01655 (আর না কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত (একত্র করা যাইবে)। শারেহ 
নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সকল আলিমের দলীল যে, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত কিংবা কোন 
মহিলাকে তাহার খালার সহিত বিবাহাধীনে একত্র করা হারাম। চাই সে হাকীকী ফুফু তথা পিতার বোন এবং 
হাকীকী খালা তথা মাতার বোন হউক কিংবা 2:১৩ (পরোক্ষ) ফুফু তথা পিতার পিতার বোন বা পিতার দাদার 
বোন, উপরের দিকে এই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত থাকিবে কিংবা মাতার মা-এর বোন, মা-এর দাদীর বোন পিতা-মার 
দিক হইতে উপরের দিকে তাহাদের সকলের মধ্যে বিবাহাধীনে একত্রিত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে 
ইযামের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভাইঝি ফুফু কিংবা বোনঝি খালা এতদুভয়ের উপরের দিকে এমন 
দুইজন মহিলা যাহাদের একজনকে পুরুষ গণ্য করিলে (মুহাররমাত হওয়ার কারণে) অপর জনের সহিত বিবাহ 
বন্ধন স্থাপিত হয় না। অতএব, কোন ব্যক্তির বিবাহাধীনে যেই মহিলা রহিয়াছে তাহার বর্তমানে তাহার ভাইঝি, 
বোনঝি, ফুফু কিংবা খালাকে এ ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারিবে না । যদি কোন ব্যক্তি এমন দুই মহিলাকে এক 
আকদের মাধ্যমে বিবাহ করে তাহা হইলে উভয়ের সহিত বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে । আর যদি একজনকে 
আগে এবং অপর জন পরে বিবাহ করে তাহা হইলে পরের বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে । আল্লাহ তা*আলা সর্বজ্ঞ। 
-ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৯-৪৫০) 


1 


//৬/.০-111./59101.০0া 





১৩৬ 


১৮৩৬৯৪০৩৪৬০ ৩স০2০19৬8540০ 5 (৩৩২৭) 


৩৪:৮৫ ১8৮:365১৩০৩৯5১১৯১৯৯৭১৩০০৪৯৩৯৪০৬ 885১০৪৩৮৯১৬ 
.8550558505525 83 
(৩৩২৭) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ 
বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম চারজন মহিলাকে পরস্পরের সহিত (বিবাহাধীনে) একত্রিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন তথা কোন 
7577579758 
৬7৩৩১১-৬৭৯ 2৪০ নারাজ চিন 


িটেনাগিং রি? রিড নি 9৪ ৫০১৩৩৪৫৫ 
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2045৯ 5৫ ও ৩ 

(৩৩২৮) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন 
মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাষিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশীদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, ভাইঝির উপর তাহার ফুফুকে এবং খালার উপর 
বোনঝিকে বিবাহ করা যাইবে না। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

₹91৯-:১4০ $£7%-৫-4 ভোইঝির উপর তাহার ফুফুকে বিবাহ করা যাইবে না)। এতদুভয়ের একজনকে অপর 
জনের উপর বিবাহ করা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইলেও ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, দুই জনকে একসাথে বিবাহ 
করাও নিষিদ্ধ। সুতরাং কেহ যদি এতদুভয়কে একটি আকদের মাধ্যমে (এক সাথে) বিবাহ করে তাহা হইলে উভয়ের 
সহিত তাহার বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে । আর যদি একজন পূর্বে এবং অপর জনকে পরে বিবাহ করে তাহা হইলে পরের 
বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে । আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। (৫) 
পৃ ত তা০৬০০০০০৬ ৩৮০৬৭ $43১-8%৫০ (৩৩২৯) 

০১৪৪১16০৩ ৯৮১০০০১০০৮৪০২৯০১৩৪০৭৯২৪৬ 35 35১৮5র৬৮5৫5$ | ০ 
৩৯255 25০00542৬৮৬: 0009.0830055 সা 0855 5225 8551 

2১০1 

(৩৩২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন 
ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোন মহিলা ও তাহার ফুফুকে এবং কোন মহিলা ও তাহার খালাকে (বিবাহাধীনে) একত্রিত করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, কাজেই আমরা ধারণা করি যে, তাহার পিতার খালা এবং 
তাহার পিতার ফুফু (নিষেধাজ্ঞার দিকদিয়া) এই স্থলে । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ৪ %১।৫5$90454$ (কাজেই আমরা ধারণা করি যে, তাহার পিতার খালা ...)। 4 
শব্দটির এ বর্ণে পেশ ছারা পঠনে অর্থ ১৯১ (আমরা ধারণা করি) আর ০ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ ১৪ ২১ 
(আমরা বিশ্বীস করি) হইবে । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫০) 

26১59 $5 এই স্থলে)। অর্থাৎ ৬২১০০) ৩০ (নিষেধাজ্ঞার দিক দিয়া)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫০) 
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সুহীহ মুসলিম, শরীফ-. ১৩তম. খওড ১৩৭ 


পর 


এ 45(৬৬৪-2১৬৯৩৬৩০০৪৬৬২৩৪৩ ০৬৩০ ৬৪৬৪১৬০৯৫৪৬ (৩৩৩০) 


এ-০8১7012422৮১০১১০৭৯৬০০৪৯৫৯১০৩ ০৩ ৪০১৮১৪০255০ 52 


১৮৪৪৬১৬০১৮৪ 

(৩৩৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মা'ন রুকাশী 

রেহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা খালার 
উপর বিবাহ করা যাইবে না। 

৮৪৩০০৫৯৫৬৪৩ ৮৪৪৬৪৬০৯ ৬৫৪১ ৩৩৩০৬৮০৮০০০৬৫৪৬০০৪৪৬5 (৩৩৩১) _ 

১০৯৯১৮১০০১০৭১৩০৪১৫৯১০০৬৫৯৪০৪০৫৮১ একি ঞজ্জ্ 

(৩৩৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর 

রেহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


অনুরূপ ইরশাদ করেন। 
চা % 9265 22252 ৫ ৮, 91455 
১-০৯১১৮০১১-৫০৮৯-৪১৬৯৫৮৪০৬৯১৪ 8৪৪৬২ ১৯ড৪৬ (৩৩৩২) 


০৩2৯28947৯2 $25চ ৯ ৫৬৮১০ ০৪০৭৯এ০ড৮৩০৪০০৬ক% 
(৯5৫5১৩23458 3053580 045085254-58৮50 ৫25358৮1955 
হটাত ডি৬55৪595৮6 

(৩৩৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা রেহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোযিঃ)-এর সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, 
তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কেহ যেন 
তাহার অপর কোন ভাইয়ের দাম করাকালীন নিজের জন্য দাম না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন মহিলাকে 
তাহার ফুফুর উপর কিংবা তাহার খালার উপর বিবাহ না করে। কোন মহিলা যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করে 
(এককভাবে খোরপোষ) নেওয়ার জন্য তাহার বোনের তালাকের জন্য না বলে; বরং সে বিবাহ করুক। কেননা, 
আল্লাহ তা'আলা তাহার (তোকদীর) যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে উহা প্রাপ্ত হইবেই। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

*-)32৯৩৫:%)1 ৩০৫ (কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় ...)। 
বিবাহের প্রস্তাবের বিষয়ে ইনশাআল্লাহু তা'আলা অটীরেই সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে । আর _,৯..১. (দরদাম)-এর 
ব্যাপারে কিতাবুল বুযু-এর ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

(82৫৬458৫555 (আর কোন মহিলা যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করে (এককভাবে খোরপোষ) নেওয়ার জন্য 
তাহার বোনের তালাকের জন্য না বলে)। কতক রিওয়ায়তে আছে, ৪০১৮৮১৯১৬১১) (কোন মহিলার 
জন্য তাহার অপর কোন বোনের তালাকের জন্য শর্ত করা সঠিক নহে)। আর কতক রিওয়ায়তে আছে 0...3৪» +১১০৪১ 
৬1১৬ (কোন মহিলার জন্য তাহার অপর কোন বোনের তালাকের জন্য বলা হালাল নহে)। 

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের অর্থ হইতেছে : কোন আজনবী মহিলা কোন বিবাহিত পুরুষকে এই 
কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন যে, আপনি আপনার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিয়া আমাকে বিবাহ করুন কিংবা কোন 
বিবাহিত পুরু্ষ স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় অন্য কোন এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে উক্ত প্রস্তাবিত মহিলা যেন এই 
শর্ত না দেয় যে, আপনি আপনার প্রথম স্ত্রী তালাক দিয়া দিন তাহা হইলে রাষী আছি, যাহাতে সে এককভাবে খোরপোষ ও 
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জীবিকা লাভ করিতে পারে । ইহাকেই হাদীছ শরীফে ১৪» »-৮০১৮০এ৯৭%৩ (তোহার বোনের পাত্রে যাহা আছে তাহাও 
নিজের পাত্রে ভরে নেওয়ার জন্য) ছারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । আর ৮৪ (তোহার বোন) দ্বারা সহোদর বোন হউক কিংবা 
দুধ বোন হউক কিংবা দ্বীনী বোন হউক সকলেই অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। অধিকন্ত ইহাতে কাফির মহিলাও অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে 
যদিও সে ছীনী বোন নহে। কেননা সে আদম সন্তান হিসাবে বোন। 

আন্মামা আবদুল বার (রহ.) বলেন, এই স্থানে বোন দ্বারা সতীন মর্ম অর্থাৎ কোন মহিলার জন্য সমীচীন নহে যে, সে 
তাহার স্বামীকে নিজ সতীনের তালাকের জন্য বলিবে যাহাতে সে এককভাবে খোরপোষ ভোগ করিতে পারে। অবশ্য 
৬২৯৩১-১৪৮০০৩১১ শব্দে বর্ণিত রিওয়ায়তে অনুরূপ মর্ম গ্রহণ করা সন্ভব। কিন্তু ৮১৯১ শব্দ ছারা বর্ণিত রিওয়ায়তে 
মর্ম ২২৯১৪ (আজনবী মহিলা)-ই হইবে । যেমন শীরেহ নওয়াভী রেহ.) বলিয়াছেন। ইহা তায়ীদ হইতেছে যে, 
7--০১১ এবং £₹১১-১১ বেরং সে বিবাহ করুক) অর্থাৎ তোমার পূর্ববর্তী তোমার বোনের তালাকের শর্ত পরিহার করে 
তাহাকে বিবাহ করুক । কেননা তোমার জন্য যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহা তুমি পাইয়া যাইবে এবং তাহার জন্য নির্ধারিত 
রিষিক সে পাইবে। এই অর্থে বোন ছারা ছ্বীনী বোন মর্ম হইবে। 

আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম এই নিষেধাজ্ঞীকে মুস্তাহাব মুলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ 
করেন। কোন মহিলা যদি অনুরূপ করে তাহা হইলে তাহার বিবাহ বাতিল হইবে না। এতদসঙ্গে আল্লামা ইবন রাত্তাল 
(রহ.) এতখানি সংযোজন করিয়া বলেন, ১১1২১ (হালাল না হওয়া) ছারা স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত হয়। তবে ইহার 
দ্বারা বিবাহ বাতিল হইবে না । কোন মহিলাকে অপরে তালাকের কথা বলা হইতে কঠোরতরভাবে বিরত থাকিতে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । আর তাহার জন্য উচিত আল্লাহ তা*আলা তাহার জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন উহার উপর সন্তুষ্ট 
থাকা । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫০) 

$০০৮৮৪৫ (নিজের পাত্র ভরে নেওয়ার জন্য)। 63৫৫5 শব্দটি বাবে 0০০. -এর »১-,১ বর্ণ । যখন কোন পাত্র 
উল্টাইয়া উহার মধ্যে যাহা আছে উহা ফেলিয়া খালি করা হয় তখন ১১০৫ বলা হয়। অনুরূপ (১৫: শব্দ এ বর্ণে যবর, 
এ বর্ণে সাকীন ও ৮১,» সহ পঠনে কোন পাত্র পূর্ণ করা হইলে ”১+০(১ ব্যবহৃত হয়। আর ইহা ইবনুল মুসায়্যাব 
(রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে ১৪৫০১ শব্দ প্রথম বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে ০৭ হইতে, 4.০). পোত্র পরিপূর্ণকরণ) অর্থেও 
ব্যবহৃত । আর কেহ বলেন, «_:4৫% (পোত্র অধোমুখী করণ) অর্থেও ব্যবহৃত হয় । আর 2০০০) দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহা 
স্বামী হইতে (খোরপোষ ইত্যাদি বাবদ) লাভ করে। যেমন শীরেহ নওয়াভী (রহ.)-এর কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। নিহায়া" গ্রন্থকার বলেন, 2৪০০০)? হইতেছে প্রশস্ত বাটির মত পানপাত্র বা গামলা । তিনি আরও বলেন, ইহা ছারা 
সে অপরের অংশ নিজে নেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছে । যেন কোন ব্যক্তি অপরের পাত্র উল্টাইয়া উহাতে যাহা আছে তাহা নিজের 
পাত্রে ভর্তি করিয়া নিল। -ফেতনহুল মুলহিম ৩৪৪৫০) 

৮5-৩--4৮5৪৬$ (কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহার (তাকদীর) যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে তাহা 
পাইবেই)। অর্থাৎ সেই মহিলার তকদীরে লিপিবদ্ধ আছে যে তাহার বোনের তালাকের কথা বলিয়াছে। কাজেই তাহার 
আবেদন গৃহীত হউক বা না হউক উভয় অবস্থায় তাহার তকদীরে আল্লাহ তা*আলা যাহা লিখিয়া দিয়াছেন উহার অতিরিক্ত 
কিছুই ভোগ করিতে পারিবে না। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৫১) 


72: ডি ক না 
8528৮538৮2৪ টিটি ৪১৮ টিনা তাত 
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(৩৩৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহরিয বিন আওন 
বিন আবু আওন (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা খালার উপর বিবাহ করিতে এবং কোন মহিলাকে 
তাহার নিজের পাত্র পরিপূর্ণ (খোরপোষ এককভাবে অর্জন) করার উদ্দেশ্যে তাহার বোনের তালাকের আবেদন 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তাহার রিষিকদাতা। 

৩৩৩5 55552098540 ৩৬২৫4৮2৭৭50 ১০ (৩৩৩৪) 
০১৮৪১৫৮:55693855১30555405৪৪3৬৯৬৯৪৬৪৫ 2225৮ 9১5০৪৬৮৩০ 
.82958-702555255875010:36-442৩5১55৭০ 

(৩৩৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না, 
ইবন বাশৃশার ও আবূ বকর বিন নাফি" রেহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলা ও তাহার ফুফুকে এবং কোন মহিলা তাহার খালাকে (বিবাহাধীনে) 
একত্র করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

28৯০৪ ৩৪০০৯৬১১:৪৬৮ ০৪৪৩৩ 25506 88৮৫562845653 (৩৩৩৫) 

(৩৩৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম 
(রহ.) তিনি ... আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


22৮ 2ুঠা৮92১৮4-0 68522 ৩5 


অনুচ্ছেদ £ মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তাহার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া 
মাকরূহ হওয়ার বিবরণ 
৬৯৮০৬৫9৩555 55444৬58৩৬০3৬০৬৪৩৬ ৬০৪০ ৩০ (৩৩৩৬) 
১1৩৬০০০৫খ55 ১৫0 ৯১০০১০৪১৩৭১৩০০৪৫৯০০ ৫৯৪০৩০০০৩৪৫ 
(৩৩৩৬) হাদীছ (মাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... নুবায়হ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন উবায়দুল্লাহ (রহ.) শায়বা বিন 
জুবায়র (রহ.)-এর কন্যার সহিত নিজ পুত্র তালহা (রহ.)-এর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি হযরত 
উছমান (রাধিঃ)-এর পুত্র আবান রেহ.)-এর কাছে তাহাকে বিবাহ অনুষ্ঠানে হাযির থাকার জন্য লোক পাঠাইলেন। 
আর তিনি তখন আমীরুল হাজ্জ ছিলেন । আবান (রহ.) বলিলেন, আমি উছমান বিন আফ্ফান (রাধিঃ)কে বলিতে 
শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে 
বিবাহ করিবে না, অপরকেও বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারিবে না। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
-2১০41%-2৯ মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না)। %£2 শব্দটির এ বর্ণে যবর এ বর্ণে যের, 
দুই সাকীন একত্রিত হওয়ার কারণে € বর্ণ যের হরকত দ্বারা পঠনে ৮৫১ হইতে অধিক সহীহ । অর্থাৎ ৪১ _,1০..১:)%১১৬১ 
(কোন মহিলাকে নিজে বিবাহ করিবে না)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৫১) 
£.৫২+5 (অন্যকেও বিবাহ করাইবে না)। ?৫:4১ শব্দটির এ বর্ণে পেশ এ বর্ণে যেরসহ _০১. (জেযম তথা স্বরধ্বনি 
বিহীন) দ্বারা পঠিত ৮৫১ হইতে । অর্থাৎ চা ,১-.১)1%১১৯১ (কোন মহিলাকে পুরুষের সহিত বিবাহ করাইয়া দিবে না। 
৪২১5 (অভিভাবক) হিসাবে হউক কিংবা ৪)৬১ (কিল, প্রতিনিধি) হউক । -(4) 
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৬৯০25 (এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না)। টিটি তর 2৮ ০) হইতে, 5. ০) 
শব্দটির ৮ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত । অর্থাৎ ৮৬-১৪1১ ,।-১১:১ (বিবাহের জন্য কোন মহিলা তলব করা যাইবে না । 

উপর্যুক্ত তিনটি বাক্যে &১ (না-সূচক) এবং 5৪১ (নিষেধসূচক ক্রিয়া)-এর সীগা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা খাত্তাবী 
(রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, 5৪ এর সীগায়ই অধিক সহীহ। কেননা, এই স্থানে 5১ ও 5৪ এর অর্থে ব্যবহৃত; বরং 
পূর্ণাঙ্গতর। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রথম দুইটি হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা এবং তৃতীয়টি তানযীহীমূলক। কাজেই 
মুহরিম ব্যক্তি নিজের বিবাহও সহীহ হইবে না এবং অন্যকে বিবাহ করাইয়া দিলে উহাও সহীহ হইবে না। 

ইমাম আবূ হানীফা রেহ.)-এর মতে উপর্যুক্ত তিনটি নিষেধাজ্ঞাই তানবীহীমূলক। হানাফীগণ বলেন, মুহরিমা তথা 
ইহরামধারিণী মহিলাকে বিবাহ করা হালাল, যদিও বিবাহকারী মুহরিম হয় কিংবা বিবাহের অভিভাবক ও উকিল মুহরিম 
হয়। ইহা ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, আনাস, মু'আয বিন জাবাল (রাযিঃ) এবং তাবেঈগণের মধ্যে ইবরাহীম নাখয়ী, 
ছাওরী, আতা বিন আবী রিবাহ, হাকাম বিন উতায়বা, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান, ইকরামা ও মাসরূক রহ.)-এর 
অভিমত । আল্লামা যুবায়দী (রহ.) “শরহুল ইহইয়া' গ্রন্থে বলেন, জমহুরে তাবেঈ-এর এই অভিমত । 

তাহাদের দলীল $ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত ৩৩৪২নং হাদীছ। যাহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
87 (োযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন। (প্রমাণের বিস্তারিত তথায় ইনশাআল্লাহ 

)। 

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, সালিম, কাসিম, সুলায়মান বিন ইয়াসার, লায়ছ, আওষায়ী, ইমাম মালিক, শীফেরী, আহমদ 
ও ইসহাক (েহ.) বলেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করা জায়িয নাই এবং অন্যকেও বিবাহ করাইয়া 
দেওয়া জায়িয নাই। যদি কেহ অনুরূপ করে তাহা হইলে বিবাহ হইয়া যাইবে। ইহা উমর, আলী (রাযিঃ)-এর অভিমত। 
তাহাদের দলীল হযরত উছমান (রাধিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ। 

প্রথম পক্ষ এই হাদীছের জবাব দিয়াছেন যে, হযরত উছমান (রাধিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছকে ইমাম বুখারী 
(রহ.) যঈফ বলিয়াছেন । (শরহুল ইহইয়া, উমদাতুল কারী) আল্লামা ইবনুল আরাবী রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) 
হযরত উছমান (রাধিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ (-এর সনদ)কে যঈফ বলিয়াছেন এবং ইবন আববাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ 
(-এর সনদ)কে সহীহ বলিয়াছেন। 

দলীলসমূহের ভিত্তিতে উত্তম হইতেছে যে, উপর্যুক্ত তিনটি কর্মের নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহমূলক নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ 
করা । কেননা, মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহারা বিবাহের কাজে ব্যস্ত হইলে একাগ্রতা নষ্ট হইবার প্রবল 
আশংকা রহিয়াছে । এই কারণে নবী করীম সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে মাকরূহ গণ্য করিয়াছেন। 

আল্লামা শায়খ ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, মুহরিম অবস্থায় হযরত মায়মূনা রোযিঃ)-এর বিবাহের ঘটনায়) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছারা (ইহরাম অবস্থায়) মুবাশিরে মাকরুহ (অপছন্দনীয় সংস্পর্শ)-এ আবশ্যকীয় নহে। 
কেননা, তাহার সহিত এই অর্থ সম্পৃক্ত করা সহীহ নহে। তিনি ছিলেন ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। অধিকন্ত আমাদের 
এবং তাহার মধ্যে মর্ধাদাগত দূরত্বের কারণে শরীআতের হুকুমেও আমাদের এবং তাহার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন 
সাওমে বিসাল তিনি করিয়াছেন এবং আমাদেরকে তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন । আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫১- ৪৫২) 
রা ০৯4৩০9420০০ ৫0৩৩৯ ৬04৮5 (৩৩৩৭) 
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(৩৩৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবু 
বকর মুকাদ্দমী (রহ.) তিনি ... নুবায়হ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, উমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন 
মা'মার (রহ.) নিজ পুত্রের সহিত শায়বা বিন উছমান (রহ.)-এর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
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১৪১ 


আমাকে আবান বিন উছমান (রহ.)-এর নিকট পাঠাইলেন। তিনি তখন হজ্জের দায়িতে ছিলেন। তিনি বলিলেন, 
আমার তো ধারণা যে, সে বেদুঈন (অজ্ঞ। কেননা, সে জানে না) মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করিতে পারে না, 
অন্যকেও বিবাহ করাইতে পারে না। আমাদেরকে ইহা হযরত উছমান (রাধিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হইতে জানাইয়াছেন। 


০2৫৬০ ৮১০০০৯৪৩০৪৮ ০৭1৬:০০৬০৫৯৩) ৩১৬৪৯১৪৪৩০০ (৩৩৩৮) 
55৫ ১০25৫ ৮ জপ ৯:৮৬ ৯ ৮0225 ০0৮ ৬2 পা 2546৩ ৮৫6 ০ 
৩২০৫৯৮৪৩০৯১ ৪৮৮০১৪৯৪৪ ৮৯০৫৯ ১০৯০৩০৪৩৬৮৮৪১৪০৬৬০৮৪০৩ 


20525" ৯১+১০০১০৭১৫০০৪৯৩৯১০ ৪৩৩০৬৪০৮৮০৬ ৪৮৪৮৪৩৪৬০৪৪ 
৩5৫52352৯28] 
(৩৩৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু গাস্সান 
মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু খাতীব যিয়াদ বিন ইয়াহইয়া রহ.) তীহারা ... উছমান বিন 
আফ্ফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, মুহরিম ব্যক্তি 
নিজেও বিবাহ করিবে না, অন্যকে বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না। 
9 2222১21৩৩০৪ ৬১০৬৪৯১৬১৪ 65005-:2585559580৩, (৩৩৩৯) 
1৩০৪০৪2282৯)" ০৬০১০০০৪৭১১০০৪৫৬৪৪ ০৬৫ 
(৩৩৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব রেহ.) তাহারা ... হযরত উছমান (রািঃ) সূত্রে নৰী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে । তিনি ইরশীদ করেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না এবং 
বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না। 
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2 5 2০ ু 5 ৬ টি ৫ 5 পে 5 চে রব 5 পা 
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25 575%52 5 ১6১45155855 ক, ০০525 হা মারার হারা তা, টনের রানা 
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পর 


৬৫৮০০৩১৩০০৪ ৪ ৩5-৪১০৩৮৯০৪১৬৪৬ল 
,1-2১০4%422১১4৮১০৭১০৪১৫৯১০৩৩৭১৫০৩৬৬০১০৪০ 

(৩৩৪০) হাদীছ ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন 
শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... নুবাইহ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন উবায়দুল্লাহ 
বিন মা'মার (রহ.) হজ্জের মৌসুমে নিজ পুত্র তালহা (রহ.)-এর সহিত শীয়বা বিন জুরায়ব (রহ.)-এর কন্যার 
বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন আবান বিন উছমান (রহ.) আমীরুল হাজ্জ ছিলেন। ফলে তিনি (উমর) 
তাহার নিকট এই কথা বলিয়া লোক পাঠাইলেন, আমি তালহা বিন উমর-এর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। 
ফলে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। তখন আবান রেহ.) তাহাকে বলিলেন, আমি তো 
আপনাকে (সুন্নত সম্পর্কে) নির্বোধ ইরাকীর মত ধারণা করিতেছি । (কেননা) আমি নিশ্চয়ই উছমান বিন আফ্ফান 
বিটি ররর সান িিলিতি 

রবে না। 
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ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

এ ৬65-52৩৯ আমি তো আপনাকে (সুন্নত সম্পর্কে) অজ্ঞ একজন ইরাকী বলে ধারণা করিতেছি)। শারেহ 
নওয়াতী (রহ.) বলেন, আমাদের শহরের অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ [৫555 (ইরাকী)ই রহিয়াছে। কাষী ইয়ায (রহ.) 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতক নুসখায় ৫1৮ আর কতক নুসখায় ৬১৮ রহিয়াছে । শ:৭১৮1-ই সহীহ । অর্থাৎ ১৬৬ 
2১৩ সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ)। 1১৮ হইতেছে গ্রামের বাসিন্দা (বেদুঈন)। তিনি বলেন, এই স্থলে 51১ ভুল। তবে 
ইহা দ্বারা যদি আহলে কুফার মাযহাবের প্রতি ইঙ্গীত তথা “মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা জায়িয আছে” তাহা হইলে ১ 
ঠিক আছে। অর্থাৎ 2-..১০৯/৬৩১-১০৪:৯৬০৮৬- (সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া এই বিষয়ে তাহাদের মাযহাবের 
জবল্যনকৃণি হইরাহ)। সাপাহ ুযহানাহ তা আলা সরি ফেতহন মুনহিন ওঃ ৪৫২) 
096১৩৯৬০৪১০ 2৩০205৮০৬35 8555০825৯৬০ 5 (৩৩৪১) 
2৮৩০ জা পাও ৬৪০০৯০৭৯৮০৪৮০ ইক ৬৫০৬০ 
০০১৫১১)১৬৩৯১৮০১৬৭৩ উন 


(৩৩৪১) হাদীছ হেমাম মুসলিম রহ.) রাভিনা 
আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (রহ.) তাহারা ... আবূ শী”ছাআ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
ইবন আব্বাস (রাধিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন, নিশ্চয় নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় 
হযরত মায়মূনা (রাধিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র রেহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, 
আমি এই হাদীছ ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনী করিলাম । তখন তিনি বলিলেন, আমাকে ইয়াধীদ বিন 
আসাম রেহ.) জানাইয়াছেন যে, তিনি তাহাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করিয়াছেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

.+১০.5%$ (আর তিনি মুহরিম অবস্থায় ...)। ইবন আব্বাস রোধিঃ) হইতে -£১০.52$ বাক্যটি সকল রাবী একমত্যে 
রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাহার পক্ষে আবু হুরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ প্রমাণ স্বরূপ 
রহিয়াছে। হযরত আয়িশী (রাধিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ নাসাঈ, তহাভী ও বাধ্যার গ্রন্থে রহিয়াছে : ₹১১ ৩০১ 2-৯৪৮৮০৯ 
-০১০১৯১৩০৯১০০৯৯-৯১০১০৪১৪৭১৬৮০৭১৯০ (হযরত আয়িশা (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় তাহার কোন এক সহধর্মিণীকে বিবাহ করেন)। ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, 
এই হাদীছের বর্ণনাকারী সকলেই ছিকাহ। তাহাদের বর্ণিত রিওয়ায়ত ছারা প্রমাণ দেওয়া যায়। হাফিয ইবন হাজার রেহ.) 
বলেন, ইহা শক্তিশালী প্রমাণিক সাক্ষ্য। আল্লামা মুহায়লী (রহ.) বলেন, তিনি মায়মুনা (রাধিঃ)-এর কথাই বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন কিন্তু তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। ফতনহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আল্লামা তাবরানী রেহ.) 
“আওসাদ' গুনে হযরত আয়িশা (োিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে তাহার নাম মায়মূনা (রাধিঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
-(মাজমাউয-যাওয়ায়িদ) 

আর হযরত আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ “দারাকুতনী' গ্রন্থে কামিল ইবনুল “আলা (রহ.) হইতে, তিনি 
আবূ সালিহ (রহ.) হইতে, তিনি আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, »১-.১4-)৯৭4১৮৭-১০)৯০১%১১৩ 
০১০১৯৯১৪১৯৪ রোসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্াম মুহরিম অবস্থায় মায়মুনা (রাধিঃ)কে বিবাহ করেন)। 
হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, যদিও এই রিওয়ায়তে রাবী কামিল ইবনুল “আলা (রহ.) যঈফ । কিন্ত ইবন আব্বাস ও 
আয়িশা রোযি.)-এর বর্ণিত হাদীছদয় বারা এই হাদীছ শক্তিশালী হয়। ইহা ছারা আল্লামা ইবন আবদিল বার (রহ.)-এর 
কর্তৃক “সাহাবাগণের মধ্যে এককভাবে ইবন আববাস (রাধিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সান্লা্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্নাম 
মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা রোিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন।” কথাটি খন্ডন হইয়া যায়। 
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আল্লামা আইনী রেহ.) বলেন, ইবন আবী শায়বা রেহ.) ঈসা বিন ইউনুস রেহ.) হইতে, তিনি বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাধিঃ)কে বিবাহ করেন)। “তাবকাতে ইবন সা"্দ' গ্রন্থে আছে, আমাদেরকে 
অবহিত করেন আবু নুয়াইম (রহ.), তিনি জা'ফর বিন বুরকান (রহ.) হইতে, তিনি মায়মূন বিন মিহরান রেহ.) হইতে, 
তিনি বলেন, আমি আতা রেহ.)-এর পার্খে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহরিম 
ব্যক্তি কি বিবাহ করিতে পারে? তখন আতা রেহ.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা নিকাহ হালাল করার পর আর হারাম করেন 
নাই। মায়মূন বলেন, তখন আমি তাহার সামনে ইয়াধীদ বিন আসাম রেহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ 4১1৮০২17১১১ 
০৯ ৯৯১ ১৯৯০৯১০১০১৮ নেৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরাম মুক্ত) হালাল অবস্থায় মায়মূনা (রোযিঃ)কে 
বিবাহ করিয়াছেন)কে উল্লেখ করিলাম । মায়মূন বিন মিহরান রহ.) বলেন, তখন আতা (রহ.) বলিলেন, আমরা এই 
হাদীছকে মায়মূনা (রাযিঃ) ছাড়া আর কাহারও হইতে প্রাপ্ত হই নাই। আমরা ইহাও শ্রবণ করিয়াছি যে, “নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রািঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন।” ইহা সহীহ সনদ। কাজেই উপর্যুক্ত 
হাদীছসমূহে স্পষ্টভাবে “মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ জায়িয হওয়া প্রমাণিত হয়+। 

যাহারা মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা নাজায়িয হওয়ার প্রবক্তা তাহারা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর হাদীছের ব্যাখ্যা 
করেন যে, -০১-*৯৯১ (মুহরিম অবস্থা)-এর অর্থ হইতেছে হারম শরীফে কিংবা শাহরুল হারাম। হারম শরীফে 
অবস্থানকালে বিবাহ করেন। 

আল্লামা তহাভী (রহ.) বলেন, যাহারা -০১স-+৯৯১৮৪৯১৩ ৮১-১০-১৯৭১ ০ ৮৩) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় তাহাকে (মায়মূনা রাধিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন) রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাহারা সকলই আহলে 
ইলম। আর ইবন আব্বাস (রাধিঃ)-এর শিষ্যগণ সাঈদ বিন জুবায়র, আতা বিন আবী রিবাহ, তাউস, মুজাহিদ, ইকরামা ও 
জাবির বিন যায়দ (রহ.) প্রত্যেকই ফকীহ ছিলেন। তাহাদের বর্ণিত রিওয়ায়তসমূহ দলীল দেওয়ার যোগ্য । অধিকন্ত 
তাহাদের হইতে যাহারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন- আমর বিন দীনার, আইয়ুব সাখতিয়ানী ও আবদুল্লাহ বিন নুজাইহ (রহ.) 
প্রমুখ তাহারাও হাদীছের ইমাম ছিলেন, যাহাদের রিওয়ায়তসমূহের অনুসরণ করা যায়। 

প্রতিপক্ষের জবাব £ 

মায়মুনা রোযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৩৪২ নং) হাদীছের রাবী ইয়াধীদ বিন আসাম (রহ.) যঈফ । ইমাম আমর বিন দীনার 
(রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সামনে তাহাকে যঈফ বলিয়াছেন । ইমাম যুহরী (রহ.) তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৫ ৪৫২-৪৫৩ সংক্ষিপ্ত) 
উল ৩০০৩৯৩১৮০৪৬৪০৪০৬২০৫৩৩স জি৬3৩স (৩৩৪২) 

.. 2১০০১5১555৯:2১০৩০-৯০৭৯৫০৪১৭ ৫৮৫১৪০59৬৭৫ 5297৬৪5৬৯৪9 

(৩৩৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা রোযিঃ)কে বিবাহ করেন। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ইহা হানাফীগণের দলীল। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছের সনদকে সহীহ বলিয়াছেন। 


8155৯ ৩৬০-১৩৩২০৪০৩৬-৬৩৪ ৪৫০ 2283025%০০ (৩৩৪৩) 
2৯5৮৪55: 5৪৯১+১০১০৭১৩০০৪১০৯১০ ৫ ১১৬0৩ 23৯:25856- 858 ৬0১2৩5 
৩৪৪১5৩৬৪৬5৩ 3১ 
(৩৩৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়ামীদ বিন আসাম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, (উম্মুল মুমিনীন) মায়মূনা বিনতুল হারিছ 
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১৪৪ 


(রাধিঃ) আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লার্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরাম মুক্ত) হালাল 
অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি আমার খালা ছিলেন এবং ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এরও 
খালা ছিলেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ £ ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলীল। তবে ইমাম আমর বিন দীনার (রহ.) এই হাদীছের রাবী 
উরিরলির সারা উহার বার াতাজে (বিস্তারিত ৩৩৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) 


5 ৩58০ ০০20-৯225৯02) 2১০০০৩৩ 


অনুচ্ছেদ £ কোন ব্যক্তি তাহার দ্বৌনী) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া 
75757777777 
52৩৬৮ ৩৪৮৩স০ ৩৬ 1৩569৬2050৮ ৬ ৬০ (৩৩৪৪) 
রিতার নে গতর জিিজানাজি নর 

(৩৩৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ রেহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেহ অপরের কেনাকাটার 
উপর কেনাকাটা করিও না এবং অপরের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিও না । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

পরবর্তী ৩৬৯৪ ও ৩৬৯৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


৪৩০১ 5১9 ০৬01৬8৫৯৬৬৮ ০2০৬১৩০৩১৬৭ ১১৪১০৪ (৩৩৪৫) 
৩৪89 $৯৮৯০৮০৭৩০৪০৩০০৪৪ও ৩21৩ ₹১৩০১০৪৭১৫০৩৬০০ 


গা 


14599503৮৮5 সলিল 
(৩৩৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও 
মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাি.) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়- 
বিক্রয় না করে এবং কেহ যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে যদি সে 
(ক্রেতা-বিক্রেতা ও প্রস্তাবদাতা) অনুমতি দেয়। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরবর্তী ৩৬৯৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


৯5০১৩৪ 4১১০০৩৪১৪-০৩৪5১5৩৩৫০ 2525987১৫558535 5 (৩৩৪৬) 
(৩৩৪৬) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর 
বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ..  উবায়দুল্াহ রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


৯০০৪)৩০৪ ১১৩৩৩ ঞ১ ১50০ ৪৫০৬১ ১৩০০০ 02৬ ১৫2-৮356০- 5 (৩৩৪৭) 


(৩৩৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল 
জাহদারী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


&2৫৫-5 05৩০ ৩০৮৮৫৩০১৪৪5 ৮১৮ ৬১৯55 (০০০০৪ %শ $ (৩৩৪৮) 


১ +৮৩০2৮৪৩৬৪০৯১১০৮৩৭৯৬৪৯%৩ ৪৮7১20১০৯০৫ ৩১১১৩৯৪০৫৪১ 
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(৩৩৪৮) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, 
যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরের লোককে পল্লীর লোকের পক্ষ হইয়া বিক্রয় করিতে, দালালী (তথা ক্রয়ের 
উদ্দেশ্য ব্যতীত মালের দাম বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি) করিতে, কোন ব্যক্তিকে তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর 
প্রস্তাব দিতে কিংবা কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের দরদাম করার উপর দরদাম করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। আর যেন কোন মহিলা তাহার বোনের পাত্রে বা বাটিতে (খোর-পোষের) যাহা আছে তাহা নিজের 
পাত্রে পরিপূর্ণ করার জন্য তাহার বোনের তালাক দেওয়ার কথা না বলে। আর রাবী আমর (রহ.) নিজ 
রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করেন। “আর কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর কোন ভাইয়ের দাম করা 
কালীন নিজের জন্য দাম না করে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

বিস্তারিত, যথাক্রমে ৩৭০৭, ৩৬৯৮, ৩৬৯৫, ৩৩৩২ এবং ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 
৬2৩৩৯০৪৩০ ৩৩৯৩2৩০০০১৫ ডিও 62 ৬০ 2০৪৬০ (৩৩৪৯) 
এ০৯540ত ১৫০ ০৩৮১০০১০৬০৭১৫০০৪৯৫৮5০০উ০উ ৪2০১৬ জা 
৬৩$658-9452913358 521 935%৯ িএ5$)৭ জঞ্ী৯৩ আসত 

(৩৩৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন 
ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, তোমরা দালালী করিও না । কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দরদাম না 
করে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষ হইয়া পণ্য বিক্রয় না করে, কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর 
প্রস্তাব না দেয় এবং কোন মহিলা যেন অপর মহিলার পাত্রে যাহা আছে নিজের পাত্রে ভরে নেওয়ার জন্য অপর 
মহিলার তালাকের আবেদন না করে। 


১০৬৬৬০১3 85028456০5৮ 4-১8৩2506-8525963১৫5%56$ (৩৩৫০) 


৯১29” ১০৪০৯১এ৪ $(9৮5405-৯5) ৩489987৮725 9) 
-এডি55৪৯৬৯০ 
(৩৩৫০) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) 
হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন । তবে রাবী মামার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে “কোন ব্যক্তি 
যেন তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয় দরদাম করার উপর দিয়া মূল্য বাড়াইয়া না বলে।” 
৬৩৩৮ ২৪০০৯৮০2 ৬৪৬০৫ ৬5 225১5০১৩৫০ (৩৩৫১) 
এ-০এ:১৬৮৪১৩৫৯৪০ ৪৪১০১ ০৮ ০০৪৮৯০-০ 2৮7৩9714৮০০ 
1০০৮৬০৩৪০০০ ৫৮৯৪১০৪০১০০৩৫এ" ৫৬৮১১ 
(৩৩৫১) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, 
কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


]1 
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১৪৬ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, কোন মুসলমান যেন তাহার অপর ভাইয়ের দরদাম করাকালীন নিজের জন্য 
দর দাম না করে। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ৪ ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


পা জি 5 পা ঠিশপঠ 


৪১০৩৯ 2222056 ১০2১৩20৬৩০৫ $5০১৩০58)৬ ৬৪৩০০০5 (৩৩৫২) 
৮5:0৫ ৬০০২ ৪০১০০ ৮৯১৮৮১০০০৭১ ৩০০৮৩৩৮ 5 ১৬৩০৪০৪৬৩৩৩ 
4১৪৯০০৫১৩৯৬ ৮০০৩৮ ৬৪শ৩৩৬০০০৯৪৪০ ৪৪৪৯ 
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৮৫2৮৯5৮৯69৬ (83) ৯১৮১০০০ 

(৩৩৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন 
ইবরাহীম দাওরাকী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
(সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্নী রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন- তবে তাহারা বলেন, “তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর” এবং 


“তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর । 
ও ১৩৯১৩৩৪১:৪৯৩৯১৬ 5৭৯৪৫ 89৩22৬5০১৯৬ ৪৩০ 2 (৩৩৫৩) 


১০০৩558038৮ ডা তিএ০৯৬৮৬৯ 2৫১৪ 


2171 


55548599254 একিড৩৮১$3$৬যা জিত 9 
(৩৩৫৩) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির (রহ.) 
তিনি ... আবদুর রহমান বিন শুমাসা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি উকবা বিন আমির (রাধিঃ)কে মিম্বরের 
উপর দন্ডায়মান অবস্থায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ 
করিয়াছেন : মুমিন মুমিনের ভাই। কাজেই কোন মুমিনের জন্য তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দাম করা 
হালাল নহে। আর কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না । যতক্ষণ না সে তাহার 
প্রস্তাব প্রত্যাহার করে। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
পূর্ববর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


25১৮8৬2১৯০০ 
অনুচ্ছেদ ৪ শিগার বিবাহ হারাম ও উহা বাতিল হওয়ার বিবরণ 


পা 


4৬০৯৪৭৩৯5৫৮০১৪১৩০৮৩৬০৪১৩৬-৯৬০৪৩৩ ৯৫৫05৬০ (৩৩৫৪) 
42553545204559%৩10548522902252৩05৯), নি ১০১4৪) 
১5৩5 
(৩৩৫৪) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(েহ.) তিনি ... ইবন উমর (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার 
বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শিগার বিবাহ হইতেছে কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এই 
শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিবে এবং এতদুভয়ের মধ্যে 
মোহর দেওয়া হইবে না। 
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মুসলিম কর্মী -১৩-১০/২ 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১৬৪১1৬৪৬$% (শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন)। উলামায়ে ইযাম বলেন, 5) শব্দটি 5 বর্ণে যের € দ্বারা পঠনে 
অভিধানে ইহার মূল ₹১)' (উত্তোলন করা)। কুকুর পেশাব করার জন্য যখন পা উত্তোলন করে তখন ৬১৫১ »১ বলা 
হয়। যেন বলা হইল ৬-২০৯১১১-০--২০-৯১7১১০৯) (তোমার মেয়ে পা উত্তোলন না করা পর্যত্ত আমার মেয়ে পা 
উত্তোলন করিবে না)। আর কেহ বলেন, সহবাসের সময় যখন স্ত্রী পা উত্তোলন করে তখন ৪১. ১০১৯১ বলা হয়। 
আল্লামা ইবন কুতায়বা (রহ.) বলেন, এতদুভয়ের প্রত্যেকই সহবাসের সময় পা উত্তোলন করে। শিগার ছিল জাহিলিয়্যাত 
যুগের বিবাহ। উলামায়ে ইযামের একমত্যে শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বিবাহ বাতিল হইবে 
কি না এই বিষয়ে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে শিগার বিবাহ বাতিল হইয়া 
যাইবে। ইমাম খাত্তাবী রেহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু উবায়দ রেহ.)-এরও অভিমত । 
ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, সহবাসের পূর্বে হউক কিংবা পরে উভয় অবস্থায় শিগার বিবাহ নষ্ট হইয়া যাইবে । তাহার অপর 
এক অভিমত অনুযায়ী সহবাসের পূর্বে পর্যস্ত বিবাহ নষ্ট হইয়া যাইবে । যদি সহবাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে বিবাহ নষ্ট 
হইবে না যেথার্থ মোহর ওয়াজিব হইবে)। আর এক জামাআত আলিমের মতে বিবাহ সহীহ হইয়া যাইবে এবং 0২1১4, 
(সদৃশ মোহরানা) ওয়াজিব হইবে । ইহা ইমাম আবু হানীফা রেহ.)-এর মাযহাব । আর ইহা আতা, যুহরী, লায়ছ, ইমাম 
আহমদ, ইসহাক, আবু ছাওর ও ইবন জারীর রহ.) প্রমুখের অভিমত । -(শরহে নওয়াভী ১৪৪৫৪) 

আন্মামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, এই প্রকারের আকদের হুকুম আমাদের হানাফীগণের মতে সহীহ। কিন্ত নামকরণ 
(শিগার তথা মোহরবিহীন বিবাহ) বাতিল। ইহাতে ১৯..৪* (সদৃশ মোহর) ওয়াজিব হইবে। 

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, নকল এবং আকল উভয় দলীলের ভিত্তিতে এই ধরণের আকদ বাতিল। নকলী দলীল, 
আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 
আর নিষেধাজ্ঞার চাহিদা হইতেছে যে, নিষিদ্ধকৃত বস্তু বাতিল হওয়া। এই আকদ বাতিল হওয়ায় সর্বসম্মত মতে 
মালিকানাত্ের ফায়দা দিবে না। 

অন্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ০১-১1-১০১১ (ইসলামে শিগার নাই)। এই ৬১ 
(নিষেধ) দ্বারা শরীয়তে ইহার অস্তিত্ বিলীন করা হইয়াছে । আর আকল তথা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল : ইহা প্রত্যেকের 
যৌনাঙ্গকে মোহর গণ্য করা হইয়াছে যাহা মোহরযোগ্য নহে। 

হানাফীগণের জবাব হইতেছে যে, মোহর উল্লেখ না করার কারণে শিগার নামকরণ করা হইয়াছে এবং যৌনাঙ্গকে 
মোহর করা হইয়াছে, যাহা মোহরযোগ্য নহে। কাজেই নামকরণ বাতিল হইয়া আকদ সহীহ হইবে এবং মোহরে মিছাল 
ওয়াজিব হইবে। যেমন শরাব কিংবা শুকর যদি কেহ মোহরানা নির্ধারণ করিয়া আকদ করে তবে আকদ সহীহ হইবে এবং 
মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে । -(বিস্তারিত ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫৯-৪৬০ দ্রষ্টব্য) 

£-452৩4-৮ এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার কন্যাকে প্রথমাক্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ 
দিবে)। এই স্থানে ১০-৯ -এর ব্যাখ্যার উদাহরণে ০» (কন্যা)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে । আর পরবর্তী (৩৩৫৮নং) 
রিওয়ায়তে ০_২ (কন্যা) এবং ০. (বোন)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযামের 
একমত্যে কন্যাগণ ব্যতীতও বোন, ভাইঝি, বোনঝি প্রমুখ সকলেই কন্যাগণের হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ 
তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫৯, শরহে নওয়াভী ১৪৪৫৫) 


2.৫ 2৫0285০8212 ০5গ ৯ 5০582. গটি রেশ পা 2925. হর পক 
৫৫05৬০1 ১৪৯০ ৫29৩580৫2৩5 ১১৯৯৯১৬১৩৩৩ (৩৩৫৫) 
১ ৫৫.+ 418 সর্ব রাকা যাগ 
১:০৯ ৬৪১০১ $৯৯১৯০১-৮১১০৮১৩৭১৬০৮৩৯ ৮৯৬৩৪৪০০৯৪১ ১৪ 
প্র ্ বি 22 
১৬৯)16০১৬-৪০৭) 
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১৪৮ 


(৩৫০) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ) বলেন) আর আমার নিকট হাদী বর্দনা করেন যুহায়র বিন হারব, 
মুহাম্মাদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ রেহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সুত্রে নবী করীম 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত 
রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে, তিনি বলেন, আমি নাফি" রেহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, শিগার কি? 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

55 এর ব্যাখ্যা ৩৩৫৪নং রিওয়ায়তে আছে। উহাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তাহা ছাড়া বিশেষজ্ঞগণও বিভিন্ন ভাষায় ইহার 
পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, শিগার বিবাহের সুস্পষ্ট পদ্ধতি এইরূপ যে, কেহ বলিল, ৯১১০1৬৯৮২৩০) 
৩৪০১৪৪১/১১১০৬০৯১০৩৯৪১০১২ (কোন ব্যক্তি বলিল, আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট এই শর্তে বিবাহ 
দিতেছি যে, তুমি তোমার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিবে । আর প্রত্যেকের যৌনাঙ্গ একে অপরের মোহরানা হইবে, 
তখন সে বলিল কবুল করিলাম। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -শেরহে নওয়াভী ১৪৪৫৫) 
বলাবাহুল্য এই পদ্ধতির বিবাহে মহিলাদের প্রতি অত্যধিক যুলুম করা হইত। তাহারা প্রাপ্য মোহরানা হইতে বঞ্চিত হইত। 
তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন । আল্লাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক) 
৩6১৩৩০%$০০৬০৪০৯৪৪৬৪১০৬৪৩৬০লজি৬ 20825 5 (৩৩৫৬) 

.$)1৩-০৩৫০৯১০১০৯০৭১৫০৪১৫৯৫১৫5৪৫০৯। 

(৩৩৫৬) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
ইয়াহইয়া রেহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

৩2৬৪৮৪৮০০০৯ ৬০০৪৪ 5555380195)135005 ৩০8৩ ৬32250০5 (৩৩৫৭) 
"2১5 5১50৯3"০৩০১১০০৩৭৪৮৪৪০৩ 55 

(৩৩৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি* 
(রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
ইসলামে শিগার বিবাহ নাই। 

১৩ স৪৩০93১24৬525 ডি 62 ৩ ৩555598৩85০ (৩৩৫৮) 
০ লা 


র্ল 


রা ইক 
শীয়বা (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত 
আছে : “শিগার হইতেছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এইরূপ বলিল যে, তোমার কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ 
দাও এবং আমিও আমার কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দিব কিংবা তোমার বোনকে আমার নিকট বিবাহ দাও 
আমিও আমার বোনকে তোমার কাছে বিবাহ দিব” 
১865565৯0০537৩৭8৮৮৮ ৬795 4৮১৪৬৪৪০৩০৬ ৪4৫%০৬৩ 9 (৩৩৫৯) 
১৯০১৩৪5৩০ 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-_১৩তম খণ্ড ১৪৯ 


(৩৩৫৯) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব 
(রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সূত্রে রাবী ইবন 
ুমায়র (হণ) কর্তৃক বর্ণিত অতিরিভ অংশখানি উল্লেখ করেন নাই। 
৮?2৮৮৩৭৮৪৫-৪১০৪৩৮৮৪ল ৫-৪-৬--০৬৫১১ ৬১৪৫০ $ (৩৩৬০) 
১৯৫ 28) 92551 (০৩৯৩০৩১৬২০৬ ৪৪০৬৭৫০০, ৩৫০০5 2৪৯ 52)৬3৬)৩৪৫০ 

নিউজটি নেতা 

(৩৩৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ 
(রহ.) তিনি ... আবু যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

63১৩১৯১৪৩০৩ 

নিজে নিযারা বারা নি -এর বিবরণ 
৩২৫5৮০৪০ ৫9০৬৩-১৬১ ০৬৩০০৮-২৪৪৬৬৩০০ ১55৩০ ৫০. (৩৩৬১) 
১৬৩৬50355৪৬ 6425০56০5৮১ ০ হজ 
ডি সন 

৩১."% ₹১০7৯৮৯০৩৪৮৩জ০৪৮৪৯৩ ) "»-১০৯৯০৭৭৩৮৪১৩৮:5৫৬ 

১28) "3৩ 56525555535, $5299553659%০51 

(৩৩৬১) হাদীছ ইমাম মুসলিম রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব 
রেহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যাহা অবশ্যই পূরণ করা বাঞ্ছনীয় তাহা হইতেছে সেই শর্ত যাহার 
মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গসমূহ বৈধ করিয়া নিয়াছ। হাদীছের এই শব্দ রাবী আবূ বকর ও ইবন মুছান্না 
(রহ.) কর্তৃক বর্ণিত, তবে রাবী ইবন মুছান্না (রহ.) (৮১৯ -এর স্থলে) ৮১১১১ শর্তসমূহ) বলিয়াছেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

₹5/£74 20৮৪৮ োহার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গসমূহ বৈধ করিয়া নিয়াছ)। অর্থাৎ মানুষ স্বীয় 
মুআমালায় যেই সকল শর্ত করিয়া থাকে উহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ যাহা অবশ্যই পূরণযোগ্য তাহা হইতেছে 
বিবাহের শর্তসমূহ কেননা, ইহার ব্যাপারটি অধিক ঘেরাওকৃত ও সন্কীর্ণতর। আল্লামা কাষী ইয়ায রেহ.) বলেন, এই স্থানে 
শর্তাবলী ছারা মোহরানা মর্ম। কেননা, ইহা যৌনাঙ্গের মুকাবালায় শর্তায়িত। আর কেহ বলেন, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী যাহা 
হকদার হইয়াছে তাহা সবই মর্ম। যেমন মোহরানা, খোরপোষ, ভদ্বোচিত জীবন যাপন ইত্যাদি। কেননা, স্বামী আকদের 
সময় এইগুলি নিজের উপর অত্যাবশ্যক করিয়া নেওয়ার কারণে যেন শর্তাবলী মানিয়া নেওয়া হইয়াছে । আর কেহ বলেন, 
মহিলাকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বামী যেইসব শর্ত উল্লেখ করিয়াছে সবকিছু মর্ম, যদি উহা (শরীআতে) নিষিদ্ধ কিছু 
না হইয়া থাকে। 

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে ইহা এমন শর্তাবলীর উপর প্রয়োগ হইবে যাহা দ্বারা নিকাহ- 
এর উদ্দেশ্য সফল হয়। যেমন ভদ্বোচিত জীবন যাপন, খোরপৌষ, পরিধেয় কাপড় ও বাসস্থান ইত্যাদি ন্যায়সঙ্গতভাবে 
ব্যবস্থা করিবে। স্ত্রীদের মধ্যে সমবন্টন করিবে । আর স্ত্রীর জন্য-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইবে না। নফল 
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১৫০ 


খরচ করিবে না প্রভৃতি । আর যেই সকল শর্ত নিকাহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় যেমন স্ত্রীদের প্রতি সমবন্টন না করা, ভদ্রোচিত 
জীবন-যাপন না করা, খোরপোষ যথাচিতভাবে না দেওয়া এবং তাহাদের নিয়া সফর না করা প্রভৃতি শর্ত পূরণ করা 
ওয়াজিব নহে; বরং ইহা অকেজো শর্ত যাহা বাতিল। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ৮১ ৯৮৫ 
৮৬৯৪১৭১৬৮৩৯ ০৯) (যেই শর্ত আল্লাহর কিতাবে নাই উহা বাতিল)। -(ফত: মুল: ৩৪৪৬১, শরহে নওয়াভী ১৪৪৫৫) 


রি 2 2 5 পা 5 ৫ পাঠ 
৬৯০৫১১১৫9৮2) 938)089০৩ভ 
অনুচ্ছেদ £ বিবাহের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতির জন্য মৌখিক অনুমতি এবং কুমারীর জন্য নীরবতাই 
সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হইবে 

2৮৬৪৩৬৫০৬১১ ৫৪০৩৬১৬৫০ ৬১৯১৪৪৪৮০১০ ৬১৪১৩৫৫৪৪৫৩ (৩৩৬২) 
০৬ ৬১+১০৪১০৭১৫০০৪১৭০৯৫০ ৪৪০১০১৯৪৫৮0 ১৯৯৫০৪১০৪৯৩ 
03) 82544৯550055-৮95858485450 2৫2535585৯2 2425 

(৩৩৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর বিন 
মায়সারা আল-কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবাকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না আর না 


কুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহারা (সাহাবায়ে কিরাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! কুমারীর সম্মতি কিভাবে নেওয়া যাইবে? তিনি (জবাবে) ইরশীদ করিলেন, সে নীরব থাকিলে । 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১23),৫-৫24 (বিধবাকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)। ?-৫-4 শব্দটি 0৯৪৮, 
কের্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া)-এর 2.৮ (শৈব্দরূপ)। আর 236) শব্দটি এ বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা পঠিত 1৪১%১১৯১৮০ 
(এমন মহিলা যাহার স্বামী নাই, বিধবা) আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
£2 হইতেছে সেই অকুমারী তথা বিধবা মহিলা যাহার স্বামী মৃত্যু কিংবা তালাকের মাধ্যমে পৃথক হইয়া গিয়াছে। কেননা, 
হাদীছ শরীফে £ 2. কে ১৫৮ কেমারী)-এর মুকাবালায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই 436). (বিধবা) শব্দের 1 
ডেৎস)। যেমন আরবীগণের কথা 2.:৯১৯) অর্থাৎ $+৮৮.-১১৭-১০৬০১১০৪ (পুরুষদের হত্যার দ্বারা মহিলারা 
বিধবা হইয়া যায়)। আর কখনও 4 291 শব্দটি কোনভাবেই যাহার স্বামী নাই এমন মহিলার উপর প্রয়োগ হয়। কাষী ইয়ায 
রেহ.) ইবরাহীম আল হারবী ও ইসমাঈল আল-কাষী রেহ)) প্রমুখ হইতে নকল করেন যে, 429? শব্দটি প্রত্যেক সেই 
মহিলার উপর প্রয়োগ হয় যাহার স্বামী নাই চাই সে ছোট হউক কিংবা বড়, কুমারী হউক কিংবা অকুমারী হউক। আল্লামা 
মাওয়ারদী (রহ.) উভয় অভিমতই আহলে লুগাত হইতে নকল করিয়াছেন। আর আলোচ্য হাদীছ ইয়াহইয়া (রহ.) সুত্রে 
আওায়ী (রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে *-১৮-১৯:৮-%-০১ (অকুমারীকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া 
যাইবে না)। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার রেহ.) বলেন, এই হাদীছে £ 39 শব্দটিকে ১৫) (কুমারী) ও ৬2৯) (কুমারী) 
উভয় শ্রেণীর বালিগা মেয়ের উপর প্রয়োগ করা আমাদের মতে প্রাধান্য । কেননা, নাবালিগা শিশুদের অনুমতির কোন অর্থ 
নাই। তাহার নীরবতা ও অনীরবতা সমান। 

“আল মাওয়াহিবুল লতীফা' গ্রন্থে আছে, “বাহর গ্রন্থকার (রেহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
ইরশাদ ০১(..০১-৯-৯০-৫-৪ (অকুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)-এর মধ্যে ৮৯ 
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১৫১ 


(অকুমারী) ছারা 2০১১ প্রাপ্ত বয়স্কা) মর্ম। অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের অনুমতি গৃহীত নহে এবং তাহার সম্মতির ক্ষেত্রে শর্তও করা 
যায় না। আল-মি'রাজ গ্রন্থে অনুরূপ আছে)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৬১-৪৬২) 

355-5৬২০১৫0-৫345 কেমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাইবে না)। শারেহ নওয়াতী (রহ.) 
বলেন, ইহার মর্ম বর্ণনায় মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী, ইবন আবী লায়লা, আহমদ, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে 
বিবাহে কুমারীর সম্মতি নেওয়া জরুরী। কেননা, ইহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে যদি অলি পিতা কিংবা দাদা হয় 
তাহা হইলে সম্মতি নেওয়া মুস্তাহাব । যদি সম্মতি ব্যতীত নিকাহ দিয়া দেয় তাহা হইলেও নিকাহ সহীহ হইবে । কেননা, 
তাহার প্রতি পিতা ও দাদার পূর্ণাঙ্গ করুণা রহিয়াছে। তাহার অকল্যাণ কখনও চাহিবে না। তাহাদের ব্যতীত অন্য কোন 
অভিভাবকের জন্য তাহার সম্মতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া বৈধ নহে। 

ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, প্রত্যেক কুমারী বালিগা মেয়ের সম্মতি নেওয়া ওয়াজিব। আর 
তাহার সম্মতি হইতেছে তাহার নীরবতা । আর অকুমারীর জন্য মৌখিক সম্মতি দেওয়া জরুরী । আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা 
সর্বজ্ঞ। -শরহে নওয়াভী ১৪৪৫৫) 


পর 2 তগহ ৮৫ চা 5 ৯4 টি পর্ভ5 ০ পা 2555 হি বনে 
০৮৪৮ ০1৮ ৮১১০/০৯০)১৬০০৪৮০০০৮ ৬১১১৯৯১০৬০৪ (৩৩৬৩) 





$ পষ 55559 


৬৩৪১৯০১৪৪৫০ 0৯354৩৯১৫৩2 ৬৪৪5 ৫০৯৪৩০০০৯০ ৩১৮-০)৪৪৩০৪৮ 
পি হব নিছ র্হ ৫4:52 05655187৮55 555 নিশি 
৩:০৩ ₹১৩৫৩০০-৮৪ 330055225৩9” ৫১৫৪১৪৩০১৫৫ ৮১৮১০০০৪৩০ 
ঠ ০:58 20৫৫ 2 5 ৯: 2558৪ 2৫ [হত ০০ টিন ব্রান্য 
52৩৩৩০০৮৬৬৬ ৩০২ $৮9০ ৩529) 2১৬৪৪৬০৬ ৮১০০৫১৪ 359 
রথ ্ & 2 245 পা পা 2 পা পিঠ হি দে €£ 25 পপ. %5 
০৮৫৯০-৪১৬৪৯৯১৮৯৮)৪৪-৮৯৩০৬০৪১৬৯৬৯৬০৬০০১১৪-১১৪৫ ০৪০০৪৫৩৯০৪৪ 
,৬-৪১০/৩১৫১-৪৭০৪82৩০ 
(৩৩৬৩) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব 
রেহ.) তিনি... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবরাহীম বিন মুসা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ 
ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান রেহ.) সকলেই ... 
ইয়াহইয়া বিন কাছীর রহ.) হইতে এই সনদে রাবী হিশাম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত 
করেন। রাবী হিশাম, শায়বান ও মুআবিয়া বিন সাল্লাম (রহ.) সকলের বর্ণিত এই হাদীছ শব্দ অভিন্ন ও এক। 


গর ৯২০ 2৩0৩2 ০ ১০ 5 শর্রিব্কারত 22 পুত ৈ ১৮ 5গ530০ পা 5 নে 
৩০০ ড39)1৩-৩০ ৮০১১-১৮-১৩ ৩১৬৯৩ ৬ঠল (১৬4-০-%52দ৯52)৩7 
৪৯ তি প্‌ 55 রঃ (5০৮৮৫ বাহ 2:245951 525 2 2, 


,1৬-৫০৫১38৩০০৬"৮৮১০৪৩৭১৩০৪৮ 

(৩৩৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা রেহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... 
হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই কুমারী 
মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাকে তাহার অভিভাবক নিকাহ দেয়, তাহার নিকট হইতে অনুমতি নিতে 
হইবে কি না? তখন তিনি তাহার প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হ্যা । 
তাহার অনুমতি নিতে হইবে । হযরত আয়িশা (রাধিঃ) বলিলেন, অতঃপর আমি তাহাকে পুনরায় বলিলাম সে তো 
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১৫২ 
লজ্জাবোধ করিবে। তখন রাসুলুলাহসললনাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে যখন নীরবতা অবলম্বন 
করিবে তখন ইহাই তাহার সম্মতি । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৩৬৫৪-১2-৮৬ (সেই কুমারী মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাকে তাহার অভিভাবক নিকাহ 
দিয়াছে)। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছখানা রাবী লায়ছ (রহ.) সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন, উহাতে আছে : 
৯৬৪৯-)৩4-১৩৯৮১ট০)উ৮৪। হেষরত আয়িশা (রাধিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুমারী তো লজ্জায় পতিত 
হইবে)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রেহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়ত ছারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম 
মুসলিম (রহ.)-এর বর্ণিত আলোচ্য রিওয়ায়তে 2:১৩-১' (মেয়ে) ছারা ১£-১৭ (কুমারী, অবিবাহিতা নারী) মর্ম। ২৪১ 
(অকুমারী, বিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা) মর্ম নহে। -€ফত: মুল: ৩৪৪৬২) 
৬৫-০৯ু যেখন সে নীরবতা অবলম্বন করিবে)। “দুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে সে স্বেচ্ছায় প্রস্তাব খন্ডন করা 
হইতে বিরত থাকাই তাহার সম্মতি, বিদ্রূপ ছাড়া হাসি দেওয়া, মুচকি হাসি দেওয়া কিংবা স্বরবিহীন কান্নায় ভেঙ্গে পড়া এই 
সকলই তাহার সম্মতি । তবে যদি সশবে কান্না করে তাহা হইলে সম্মতি কিংবা অসম্মতি কিছুই বিবেচিত হইবে না। হ্যা, 
পরে যদি সে রাষী হয় তবে আকদ করানো যাইবে । আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ 
দেওয়া যায় যে, কুমারী মেয়ে যদি প্রকাশ্যে নিষেধ করে তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ দেওয়া জায়িয নাই আর যদি প্রকাশ্যে 
77777785777 ৪৬৩) 
জার বা ০৯০০০৮৫৭৩০৩ হী 
বাদি দা ভিড ির 2) জিটিভি ন 
১2590-৮৮৮৯5 
(৩৩৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, 
কুতায়বা বিন মানসূর (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার । আর 
কুমারীকে তাহার হইতে তাহার (বিবাহের) ব্যাপারে সম্মতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার সম্মতি। 
মলিক (রেহ.) বলিলেন, হ্যা। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
১৪৮% তোহার নীরব থাকাই ...)। ৮৮ শব্দটির ০০ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত । অর্থাৎ ৪৯. (তাহার 
নীরব থাকা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭২) 
১৯-০৩০১৪৬০৯১০৬৮৯৩৬৪ ৬৫5৬৫০১০৪০৪ 8225$৬6০5 (৩৩৬৬) 
8৮:23 ১/38”0৬ ১১০০১০৯৬৮৪৫ ৩৮০১৩১৯3৮০:৩৪৮০ নু 
,৩৯৫০05/5৬ 52835625585 
(৩৩৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার এবং কুমারীর অনুমতি 
নিতে হইবে । তাহার নীরব থাকাই তাহার অনুমতি । 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-_১৩তম খণ্ড ১৫৩ 

৩595৩৮85259" 635৯558৩65৩9০ ৮592 ভ (৩৩৬৭) 
,1ড353004৮53$58051 588505০১৬৯5 
(৩৩৬৭) হাদীছ ছমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর 
(রহ.) তিনি সুফয়ান (রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর এই সনদে আছে তিনি ইরশীদ 
করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তাহার অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার । কুমারীর পিতাকে 
কুমারীর (বিবাহের) ব্যাপারে তাহার সম্মতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার সম্মতি । আর কখনও 

বলিয়াছেন, তাহার নীরব থাকাই তাহার স্বীকারোক্তি। 


১৯০) 5৫501591285, 55150 
অনুচ্ছেদ ঃ পিতা নাবালিকা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে 
£26৬৬$১৫580525৮ হন তত হবু? ১৩25 উর ভ৩ (৩৩৬০) 
+3/$৮:585%5 ৬৩ 259.5৬০৮৬৪৬৯৮ ৪৯৬৪ তা 
৬৫৮525১985৬ . ৩১৮৬-৪৩৩৩৪০৪৭০৩৯৯৮৬৯১৯০১৯০৩৮, 
৩৪৬০৮৯৮৩৯৭৪৮০৯১এ-৪৪৪৩০০০৪৩৯৪ 255255১5855 
৩-৪$৫৯ ৪, ১855 ৩885 -০0-৯৬৮১৩৭৪ ৩৮৪ ৬৫৪৪৩৬৩০৩০৩৪৩০ 
১2৩55 ও০৩০৩২৪৪৯৬9৩ ১১১9৬55৩85৯ $৮৮5 
৯১০১৭৪৩১৪০৪) ৫৯১১৪৪)০৮৪ 558৩৯ গপ5০১০৪০৬৪৪০০৪৭১ 


(৩৩৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কুরায়ব মুহাম্মদ 
বিন আলা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা রেহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা 
(রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন 
আর আমাকে নিয়া তিনি বাসর ঘরে যান যখন আমার বয়স নয় বছর। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমরা 
হিজরত করিয়া মদীনায় পৌছিবার পর আমি একমাস যাবত জুরে আক্রান্ত ছিলাম এবং (জ্রের কারণে) আমার 
মাথার চুল পেড়িয়া) কীধ বরাবর হইয়া যায়। তখন (আমার মা) উম্মু রূমান (রাধিঃ) আমার কাছে আগমন 
করিলেন, আমি তখন দোলনায় ছিলাম এবং আমার খেলার সাথীরাও আমার সহিত ছিল৷ তিনি আমাকে উচ্চস্বরে 
ডাকিলেন, আমি তাহার কাছে গেলাম । আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি আমাকে নিয়া কি করিবেন। তিনি 
আমার হাত ধরিয়া দরজার কাছে নিয়া আমাকে দীড় করাইলেন। আমি তখন (শ্বাসের চাপে) হাহ্‌ হাহ্‌ 
বলিতেছিলাম। এমনকি আমার অস্থিরতা দূর হইয়া গেল। অতঃপর তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়া গেলেন। সেই 
স্থানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাহারা আমার কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করিলেন এবং আমার 
সৌভাগ্য কামনা করিলেন । পরিশেষে আমার মা আমাকে তাহাদের কাছে সোপর্দ করিয়া গেলেন। তাহারা আমার 
মাথা ধৌত করিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করিলেন। কোন কিছুতেই আমার আর ভয় হয় নাই। চাশতের সময় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং তাহারা আমাকে তাহার কাছে সোপর্দ 
করিলেন। 
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ব্যখ্যা বিশ্লেষণ 

£2০4৬৬৮৬৪৬৫৬৯৬৩-$ (আমি আমার কিতাবে আবু উসামা রেহ.) হইতে পাইয়াছি)। শীরেহ 
নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে ০+১৮১-১এ- (তিনি তাহার কিতাবে পাইয়াছেন)। তিনি তাহার 
হইতে শ্রবণের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই ধরণের রিওয়ায়ত করা সহীহ মতে জায়িয আছে। -ফে: মু: ৩৪৪৭২) 

০৯১৮ ৬৬১ (ছয় বছর বয়সে)। ইসমাঈলী রেহ.) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) সূত্রে হিশাম 
(েহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (উরওয়া রহ.) হইতে, তিনি ওলীদ-এর কাছে লিখিয়া পাঠান যে, আপনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হযরত উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রািঃ) কখন ইনতিকাল করেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা ইনতিকাল 
করেন। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাধিঃ)কে তাহার ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় 
যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশী (রোধিঃ)কে নিয়া বাসর ঘরে যান। তখন তাহার 
বয়স ছিল নয় বছর। হাফিয ইবন হাজার রেহ.) এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ম সনের শীওয়াল মাসে হযরত আয়িশা (রোযিঃ)কে নিয়া বাসর ঘরে যান। 

শারেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পিতা নিজ নাবালিকা কন্যাকে 
তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়িয। কেননা, নাবালিকা সম্মতি দেওয়ার যোগ্য নহে। শাফেয়ীগণের মতে 
দাদা পিতার অনুরূপ । 

আল্লামা আল-মাখলাব (রহ.) বলেন, সকলের একমত্যে পিতার জন্য তাহার নাবালিকা কুমারী কন্যাকে 
বিবাহ দেওয়া জায়িয। যদিও সহবাসের উপযোগী নহে। আল্লামা ইবন হুযম রেহ.) ইবন শুবরুম্মা রহ.) হইতে 
নকল করেন যে, তাহার মতে পিতাও তাহার নাবালিকা কুমারী কন্যাকে সে সাবালিকা ও সম্মতি প্রকাশের 
যোগ্যতার পূর্বে বিবাহ দিতে পারিবে না । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছয় বছর হযরত 
আয়িশী (রাধিঃ)-এর বিবাহকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য 
করেন। 

“আত-তালীহ' গ্রন্থকার বলেন, ইবন শুবরম্মা (রহ.) ব্যতীত আর কেহ অনুরূপ মত পোষণকারী নাই। 
কাজেই তাহার অভিমতটি বিরল এবং ইহা কুরআন, সুন্নাতের বিপরীত হওয়ার কারণে ভ্রদক্ষেপ করা যায় না। 
হাসান বসরী ও নাখয়ী রেহ.) বলেন, পিতার জন্য তাহার সাবালিকা কিংবা নাবালিকা, কুমারী কিংবা অকুমারী 
কন্যাকে সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়িয আছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম রেহ.) বলেন, ওলী তথা অভিভাবক 
বিবাহ দিলে নাবালক ও নাবালিকার বিবাহ জায়িয হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ৩% 2৯১১5 
(আর যারা এখনও খতুর বয়সে পৌছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইন্দতকাল হবে- সূরা তালাক ৪) ইহা দ্বারা 
নাবালিকার বিবাহ প্রমাণিত হয়। কাজেই ইহা দ্বারা ইবন শুবরুমা (রহ.)-এর অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। 

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রহ.) নিজ কন্যা আয়িশা (রাযিঃ)কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ দিয়াছেন। ইহা 
মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর যুবায়র রোযিঃ)-এর কন্যাকে জন্মের দিন কুদামা বিন মাযউন (রাধিঃ)- 
এর কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। অথচ সাহাবীগণ নস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়া সত্তেও হযরত আয়িশী 
(রাযিঃ)-এর নিকাহর হুকুমকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খাস করেন নাই। 

শারেহ নওয়াভী (রহ.) আরও বলেন, মুসলমানগণের একমত্যে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা পিতা নিজ নাবালিকা 
কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেওয়া জায়িঘ। আর যখন সে সাবালিকা হইবে তখন তাহার জন্য এই বিবাহ বাতিল 
করার এখতিয়ার নাই। ইহা ইমাম মালিক, শীফেয়ী ও হিজীযের ফকীহগণের মত। ইরাকী ফকীহগণ বলেন, 
সাবালিকা হওয়ার পর তাহার জন্য এখতিয়ার আছে। 
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ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও ছাঁওরী প্রমুখের মতে পিতা কিংবা দাদা ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকের জন্য 
নাবালিকা কন্যা বিবাহ দেওয়া জায়িয নাই । 

ইমাম আবু হানিফা, আওযায়ী ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে সকল প্রকার অভিভাবকের জন্য নাবালিকা বিবাহ 
দেওয়া জায়িয। আর সে সাবালিকা হওয়ার পর তাহার এখতিয়ার থাকিবে । কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) 
বলেন, তাহার কোন এখতিয়ার থাকিবে না। -(মিরকাত) 

“দুররুল মুখতার" গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, নাবালক ও নাবালিকা যদিও সে অকুমারী হউক পিতা কিংবা দাদা 
কর্তৃক নিকাহ দিলে উহা অত্যাবশ্যকভাবে সংঘটিত হইয়া যাইবে (অর্থাৎ তাহার সম্মতির উপর নির্ভরশীল থাকিবে 
না আর না তাহার জন্য এখতিয়ার থাকিবে)। যদিও মোহরানা নির্ধারণে নাবালিকার ক্ষেত্রে অত্যধিক কম এবং 
নাবালকের ক্ষেত্রে অত্যধিক বেশী হওয়ার কারণে প্রবঞ্চনার শিকার হয় কিংবা সমকক্ষবিহীন হয় । কেননা, তাহারা 
তাহাদের অকল্যাণ চাহিবে না। যদি চায় তাহা হইলে নিকাহ সহীহ হইবে না। আর যদি পিতা কিংবা দাদা 
ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবক কুফু তথা সমকক্ষ কিংবা মোহরানা নির্ধারণে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া তাহাদের 
নিকাহ দেয় তাহা হইলে এই নিকাহ সহীহ হইবে না । তবে যদি কুফু তথা সমকক্ষ হয় তাহা হইলে মোহরে 
মিছিল-এর মাধ্যমে বিবাহ সহীহ হইবে । তবে এতদুভয় তথা নাবালিগ ও নাবালিকার জন্য সাবালিক হইবার পর 
কিংবা নিকাহ সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত হইবার পর বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার থাকিবে । -(েতহুল মুলহিম 
৩৪৪৭২-৪৭৩) 

০৯৪৮৮২১৬৪৬৪ তেখন আমার বয়স নয় বছর)। স্বামী স্ত্রীর শারিরীক শক্তি সামর্থ্য বিভিন্নতা হওয়ার 
কারণে মহিলাকে কত বছর বয়সে স্বামী বাসর ঘরে দেওয়া চাই এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য 
আছে। এক জামাআত আলিম যেমন আহমদ ও আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রািঃ)-এর বর্ণিত 
হাদীছের আলোকে স্ত্রীলোকের নয় বছর বয়সে স্বামীর বাসর ঘরে দেওয়া যাইবে । 

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, নয় বছরের উপর আমল করা যাইতে পারে কিন্তু আমরা বলি যে, যদি নয় 
বছরে পৌছে কিন্তু সহবাসের উপর ক্ষমতা না হয় তবে তাহাকে বাসর ঘরে যাওয়া নিষেধ । আর যদি নয় বছর 
পৌছে নাই কিন্তু স্বামীর সহিত সহবাসে ক্ষমতাবান হয় তাহা হইলে তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করা নিষেধ 
নাই। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, নাবালিকা সহবাসে যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত খোরপৌষ পাইবে না । 

ইমাম শীফেয়ী (রহ.) বলেন, সাবালিকা হওয়ার কাছাকাছি সময়ে যদি সে শারীরিকভাবে সহবাস বহন 
করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিবে। অন্যথায় তাহার সহিত সহবাস করা 
নিষেধ, যতদিন পর্যন্ত না সে সহবাসে সক্ষম হয়৷ (উমদাতুল কারী) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৩) 

৬৫ শব্দটি ১৯৪৭ এর সীগা । অর্থাৎ এ৯)৩-০- জরে রোগাক্রান্ত ছিলাম ঠ-)1৯৯ অর্থাৎ 
(উহা জ্র)। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে ৬৫ ৮ (আমি জরে আক্রান্ত ছিলাম)-এর পর ১ 3১০৯ 
(ফেলে আমার চুল খন্ড-বিখন্ড হইয়া যায়)। 3১. শব্দটির ও বর্ণে পঠিত অর্থাৎ 2১29 টুকরা টুকরা হওয়া, খন্ড- 
বিখন্ড হওয়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়া)। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৭৩) 

৪১2৪১ (আমার চুল পড়িয়া গিয়া ....) অর্থাৎ 5১১ (বেশী হওয়া, অনেক হওয়া)। এই বাক্যে উহ্য 
রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইবে -১১১-১/১১৩ ৩১১1০০১০০০০ (রোগাক্রান্ত অবস্থায় আমার চুলগুলি ফ্যাকাশে 
হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে বেশী হইয়াছে)। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৩) 

£-4-+ কৌধদ্বয় বরাবর) 2 (ছোট কেশ গুচ্ছ)টি 2-:%1 এর ১১৯০৪ (ক্ষুদ্রতৃবাচক বিশেষ্য)। ৪71 
শব্দটির * বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে অর্থ যাহার মাথার চুল পড়িয়া কাধধয় পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আর যদি মাথার 
চুল কানছয়ের লতি পর্যন্ত হয় তাহা হইলে ৪১১১ বলে। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মাথার চুল পড়ার পর এই সীমা 
পর্যন্ত রহিয়াছে । -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৩) 
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১৫৬ 





(রাযিঃ)-এর মা-এর কুনিয়্যাত। তাহার নাম যয়নৰ বিনত আমির (রাযিঃ) (আল্লামা যাহবী (রহ.) অনুরূপ 
বলিয়াছেন)। তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে ইনতিকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কবরে 
অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ইসতিগফারের দু'আ করেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৩) 

2৯:৯৬ আর আমি তখন দৌলনার উপর ছিলাম)। 2--১:% শব্দটির »১_.» বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে 
অর্থ টেকিকল, দোলনা)। ইহা একটি লম্বা তক্তা, যাহাতে আরোহণ করিয়া ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলা-তামাশী 
করে। তক্তাটির মধ্যস্থল ছোট উদ খুটিতে স্থাপন করে এবং শিশুরা দুই পাশে বসিয়া দোল খায়। ফলে একদিক 
উঁচু হইলে অপর দিক নীচু হয়। (নওয়াভী) -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৩) 

3595435 আমি তখন হাহ্‌ হাহ বলিতেছিলাম)। 22 শব্দের দ্বিতীয় ১ বর্ণে সাকিনসহ পঠত। ইহাকে ৮.৬ 
৩৫৫. (বাকরুদ্ধ, নিশ্চুপ করানো হাহ) বলে । আর ইহা এমন একটি বাক্য যাহা ১৯৪ দেম ফুরাইয়া গিয়াছে 
এমন) ব্যক্তি বলিয়া থাকে। অর্থাৎ টেকিকল তথা দোলনায় খেলায় প্রাধান্য লাভের চেষ্টা থাকায় দম ফুরাইয়া 
যাওয়ায় হাহ্‌ হাহ বলিতেছিলেন। অবশেষে স্থিরতা প্রত্যাবর্তন করে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৩-৪৭৪) 

৮৪৩৬$৬৯ (এমনকি আমার অস্থিরতা দূর হইয়া গেল)। (9 শব্দটির এ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত । অর্থাৎ 
প্‌ ৮০1০০৯ট৩-০৯১১৬৯৯ শ্বোস গ্রহণে ক্লান্তিভাব দূর হইয়া গেল)। আর সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে 
০১০৯০৯০৫৮৬৭ (অবশেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা শীন্ত হইল)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৪) 

১৬০:81৩-85-১$0$ (সেইখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন)। তাহাদের একজনের নাম আসমা 
বিনত ইয়াধীদ বিন আস-সকন আল-আনসারীয়া (রাযিঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে 
আপ্যায়নের জন্য খেজুর এবং দুধ দিয়াছিলেন। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৭৪) 

26515১৯- (তাহারা আমার কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করিলেন)। ইহা দুলা-দুলহান-এর জন্য 
উপযোগী দু'আ । কতক সুত্রে আয়িশা (রাযিঃ)-এর হাদীছখানা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ৪০-.১০1৮৮৪+০ 
ই4১৩৭১৩১১১১৭১০৯৯১১৬ ৬৯৬৬১ ৪৯৬০৬১০১৭৯১১৭৬০০৭১)০৯৭০১০৯৫১ (তোহার মা তখন তাহাকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে বসাইয়া দিলেন তখন বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারাই 
আপনার পরিবার-পরিজন । আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে আপনাকে বরকত দান করেন । -€এ) 

১৪৬০৪৪৩5 (আমার সৌভাগ্য কামনা করিলেন)। বালা-মুসীবত হইতে নিরাপদের বিষয়টি পরোক্ষ উল্লেখ 
করা হইয়াছে) ১৮১১১৪৬ হইতেছে যেই আমল মানুষের গলায় পরানো অর্থাৎ অর্পিত দায়িত্ব । আর কেহ বলেন 
১৮৮ হইতেছে ৮.1 (ভোগ, অংশ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, সৌভাগ্য, সুখ) আর ইহা ভাল এবং মন্দ উভয়ের উপর প্রয়োগ 
হয়। এই স্থানে সৌভাগ্য মর্ম । ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক দুলহা-দুলহানের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ 
করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৪) 

৬৯:০৪ ৬৮া3০3০৪$ (তাহারা আমার মাথা ধৌত করিলেন এবং আমাকে সুসঙ্জিত করিলেন)। শারেহ 
নওয়াভী রেহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় নববধূকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসঙ্জিত করিয়া তাহার স্বামীর কাছে 
দেওয়া মুস্তাহাব। আর এই কাজের জন্য মাহিলাগণ জমায়েত হওয়া মুস্তাহাব। কেননা, ইহার মাধ্যমে বিবাহের 
প্রচারের কাজটি হয়। অধিকন্ত তাহারা কনেকে স্বামীর সাক্ষাতে আচরণবিধি, আদব কায়দা ও বিবাহ সম্পর্কিত 
বিষয়াদি শিক্ষা দিবে । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৪) 
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2005256০5৮8 ৩8-2৬৩৪৪০ ৯0৩5০315542 056০5 (৩৩৬৯) 
০4১২৪০৬) 155৩5 2৬০০৩৮০৪৪৬৪ ০৮2০ ৩2152805556 49 

(৩৩৬৯) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, আমি তখন ছয় বছরের মেয়ে। তিনি আমাকে 
নিয়া বাসর ঘরে যান, তখন আমি নয় বছরের মেয়ে। 
৪5১০৫১১১১১2 939) ৩2৪৬০ সি ৮৩0৩৪ (৩৩৭০) 

8৬০৬০৪৬০৪৫৯ 

(৩৩৭০) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ 
(রহ.) তিনি ... আয়িশী (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সাত বছর 
বয়সে বিবাহ করেন এবং নয় বছর বয়সে তাহাকে বাসর ঘরে নেওয়া হয়। তখন তাহার সহিত তাহার খেলনাগুলি 
ছিল। তীহার আঠার বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

44) ৬$$ (বাসর ঘরে নেওয়া হয়)। ৬$$ শব্দটি ০১৪-.+ -এর সীগায় ১৬১ হইতে উদ্ভূত । অর্থাৎ ০১... 
০০০১৪৯০১১০৭ (তীহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে পাঠানো হয়)। -(8) 

০১৮৩-৪৬-৫১ (তিনি সাত বছরের মেয়ে)। শারেহ নওয়াতী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে অনুরূপই আছে। 
তবে অধিকাংশ রিওয়ায়তে ০.০- ছয় বছরের মেয়ে) রহিয়াছে । এতদুভয় হাদীছের সমন্বয় এইভাবেই হইবে 
যে, তখন তাহার বয়স ছয় বছর পূর্ণ হইয়া সাত বছরের কতক মাস হইয়াছিল। এই কারণেই কোন হাদীছে 
ভাংতি মাসসমূহ বাদ দিয়া পূর্ণ ছয় বছর বর্ণিত হইয়াছে । আবার কোন হাদীছে ভাংতি মাসসমূহকে পূর্ণ বংসর 
গণনা করিয়া সাত বছর বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৪) 

৮৪০৮৪: (তোহার সহিত তীহার খেলনাগুলি ছিল)। এ? শব্দটির ৫) বর্ণে পেশ, £ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে 
2.০) (খেলনা)-এর বহুবচন। অর্থাৎ হযরত আয়িশা যেইগুলি দ্বারা খেলাধুলা করিতেন। -(4) 


9$৬২৮৫৮৫828৩8৩2১৫5%5 ৮52৩) ৬১৫৬৮০ ৪০৬৫৬৮৪৫৩ (৩৩৭১) 
৯০৩1৬-০৪৮৪৩) ০০ ০৯১৪7০৮ &১৬১৯৮৫ 9৩-স্তা এ ৩০৩৬৬) ৬৯এ 
রি 5 5 2 ০৮০ রিনার £% 5 5৩ ১১? 9০ হারা রান 
(০১০-১ ০৯$৩ ০৪১-৮০০৪ ০৯৮১১০৩৭১৮০৪১০১৫০ ৪৬০১৭৪৪১১৬৯ 
১৯/-৬০০০৪৬০০৪০১/৮৪২০৩ 
(৩৩৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (েহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তিনি ছয় বছর বয়সের মেয়ে । তিনি তাহাকে নিয়া বাসর ঘরে যান তখন তিনি 
নয় বছরের মেয়ে । আর তাহার আঠার বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। 
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১৫৮ 


০০১৯৫১১৬৪০৩ 3৫৯১৩১১৩৩৮৯নতত 
অনুচ্ছেদ £ শাওয়াল মাসে বিবাহ করা ও বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এই মাসে স্ত্রী সহবাসও মুস্তাহাব-এর 
বিবরণ 
৩৩০৩৩৫০ট০৩১০350৩ ০ 55১ 2531৩৮৩৬0৬০ (৩৩৭২) 
১১৮৪১৩৯০০০৪ ১555৩5$ 85৮--৬০৪১৯৬০৪০০৪৭৬৭০৬০৪৫৭০৭৬০৮০০৬০ 
১৪-০৪ +০১০৪০৭০৩৪৯৩৯০০০৪৩৭৪৪০০৩৭ ্ 75৯৯৩৯৯১-১০৯০৭এ 
১০৮8 $৩9৭50৯588$-৮858855-558850৬. ১৪-১৬৩০৯ 

(৩৩৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (েহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং তিনি আমাকে নিয়া বাসর ঘরে মিলিত হন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন্‌ সহধর্মিণী তাহার কাছে আমার হইতে অধিক সম্ভোগ্য ছিলেন? 
তিনি (উরওয়া রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রোযিঃ) তাহার বংশের মহিলাদের শীওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো 
মুস্তাহাব মনে করিতেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

01$-5৩১৯১০১০৪১৩৭১ ৪১৭৯১১০৮৪০৪ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শীওয়াল 
মাসে বিবাহ করেন)। কাধী ইয়া (েহ.)বলেন, জাহিলিয়্যাত যুগে আরবের লোকেরা শাওয়াল মাসে বিবাহ কার্যটি 
খারাপ এবং অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিত। আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, তাহারা শাওয়াল মাসকে অশুভ 
বলিয়া মনে করার কারণ হইতেছে যে, 0১৯ শব্দটি 0৯৯ হইতে নিঃসৃত। ৯৯ শব্দের অর্থ ₹১১)) (উত্তোলন, বৃদ্ধি 
করণ, অপসারণ) এবং ৪1১১ (দূরীকরণ, বিলোপসাধন, অপসারণ)। ইহা দ্বারা তাহারা পরোক্ষভাবে ২১১১৪) 
(ধ্বংস, বিনাশ, সর্বনাশ) মর্ম গ্রহণ করে । তাই তাহারা ধারণা করিত যে, শীওয়াল মাসে বিবাহ সম্পাদন করিলে 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুগহ থাকে না । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৫) 

১১৪০-৯৬-৩৬ তৌহার কাছে আমার হইতে অধিক সন্তোগ্য ছিলেন)। অর্থাৎ তাহার কাছে আমার 
হইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর, সৌভাগ্যবতী এবং বেশী অংশ কাহার ছিল? আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই কথা 
দ্বারা হযরত আয়িশা (রাধিঃ) তদানীন্তন আরবী লোকদের কুধারণা (শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী কার্যাদি খারাপ ও 
অশ্ুভ)কে খন্ডন করা উদ্দেশ্য । তাহার উক্তির মর্ম হইতেছে যে, স্বয়ং আমার বিবাহ শীওয়াল মাসে হইয়াছে। 
আমার তো কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং আমি তাহার কাছে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক সন্ভোগ্য ছিলাম । -€এ) 

-)1৬-৯-৪-৪8$-9-5৬৬$ হেষরত আয়িশী (রোধিঃ) তাহার বংশের মহিলাদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে 
পাঠানো মুস্তাহাব মনে করিতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় শাওয়াল মাসে বিবাহ করা 
ও দেওয়া মুস্তাহাব। শীফেয়ী মতাবলম্বীগণ এই হাদীছ ছারা প্রমাণ পেশ করিয়া শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী 
মুস্তাহাব বলেন। আর হযরত আয়িশী (রাধিঃ) এই কথা দ্বারা জাহিলিয়্যাত যুগের লোকদের ধারণাকে খন্ডন করা 
উদ্দেশ্য । বর্তমান যুগেও কতক সাধারণ লোক ধারণা করে যে, শীওয়াল মাসে বিবাহ করা এবং স্ত্রী সস্তোগ করা 
মাকরূহ । ইহা বাতিল এবং শরীআতে ইহার কোন ভিত্তি নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৫) 


2:০8 উত5- 5 225 4516০5 পে 2902865০565 ০55 ৯১50286 ৮০ 
*2-৪2৮-৯-৯৪৩৩৬)৪ ৯০০৬৪ ৫৮৬৬০ টি ৩৩০১৯০০৫৬৬5 (৩৩৭৩) 
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সহীহ মুসলিম শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৫৯ 


(৩৩৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন 
নুমায়র (রহ.) তিনি ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি হযরত আয়িশী 
(রাযিঃ)-এর কর্ম-এর কথাটি উল্লেখ করেন নাই। 


৪555৩8১2৩০28৫9 83-০7-5০১5 ৬৬ 
অনুচ্ছেদ £ কোন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিলে বিবাহের পূর্বে তাহার মুখমন্ডল ও হস্তদয় দেখা 
মুবাহ হওয়ার বিবরণ 
$০৫০১০৯৬০-১৩০৮৬০৩৩৫৬০৪৪৬০৩৩০০৬০০০১৩৬৮৬৪০ (781 
2505১৮০১0৮৮ 58555 5451 (০0525 ৩৯০-১৯৯০৭৯৬৩৮৫৯৩৩৯৩০৩৪৬ 


টব 11 


১৮০৯৪৮১৬৪ ১৯5৩৪ ৩ ৩, "2)০১৮% +০১০৮০৭৭৩প৪২৩৯ 
১৮৪১৬৪৭। 

(৩৩৭৪) হাদীছ হেমাম মুসলিম রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ) 
তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
মজলিসে ছিলাম । এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি আনসার গোত্রের 
জনৈকা মহিলাকে বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া 
ইরশাদ করিলেন, তুমি কি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নিয়াছ? তিনি আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, 
তাহা হইলে যাও। এখন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও। কেননা, আনসারদের চোখে কিছু একটা আছে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১৮০:৪1৩%$-52$554-€ (তিনি আনসার গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিয়াছেন)। 
আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তিনি আনসারী মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন 
কিংবা আনসারী মহিলা বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছেন। কেননা, আকদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখার মধ্যে কোন ফায়দা 
নাই। তবে যদি সে বাসর ঘরে যাওয়ার পূর্বে তালাক দিয়া দেয়। আর ইহা তো সাধারণতঃ সুদূরপরাহত, 
অসম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বজ্ঞ। অতঃপর প্রকাশ্য যে, এই রিওয়ায়ত এবং তৎসংলগ্ন আগত 
রিওয়ায়ত, দুই ব্যক্তির দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ হইবে । আল্লাহ সুবহানাহু তা*আলা সর্বজ্ঞ। -€ফতহুল মুলহিম 
৩৪৪৭৫) 

৮520) (খন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা 
উপদেশমূলক নির্দেশ, ওয়াজিবমূলক নির্দেশ নহে। আল্লামা শীওকানী (রহ.) বলেন, “আহমদ' গ্রন্থে আবু হুরায়রা 
(রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ : ৮৫২-,১১-২০০৪)১০৮০২১ (প্রস্তাবক বাগদত্তা (১+১৮০*) কে এক নজর দেখিয়া 
নেওয়াতে কোন গুনাহ নাই) এবং “আহমদ” ও “ইবন মাজাহ" গন্থদ্বয়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রহ.) বর্ণিত হাদীছ 
: ৬৪ ৬৪৩০১১৬ (বিবাহের প্রস্তাবক বাগদত্তাকে এক নজর দেখিয়া নেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই) এতদুভয়ের 
ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, এই স্থানে নির্দেশ (১০) দ্বারা ০.১ (অনুমতি দেওয়া) মর্ম 

সুনানু আবী দাউদ খরন্থে হযরত জাবির (রাধিঃ) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে : 8১24-55-19) 
ট542$৮৪৯4১4)8505905854৩1598 (খন তোমাদের মধ্যে কেহ কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব 
দিবে তখন যদি তাহার পক্ষে তাহার এমন কোন (জায়িষ) অঙ্গ দেখা সম্ভবপর হয় যাহা তাহাকে নিকাহ-এর দিকে 
আহ্বান করে তাহা হইলে সে যেন তাহা দেখে)। 
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১৬০ 


“আহমদ*, “তিরমিযী' প্রভৃতি গ্রন্থে মুগীরা (রাযিঃ)- এরবমিকাহীতি বাহে: ০1৬১ ৮1১ ৮৪০)৯৯০০ড 
৮৫-৯-০৯$৪ (তিনি ইরশাদ করিলেন, এখন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও । কেননা, ইহা (পরবর্তীতে) 
তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা স্থায়িত্রে ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত হইবে)। 
ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তাহার অনুমতিতে দেখা জায়িয। 

আল্লামা তহাভী রেহ.) এক সম্প্রদায়ের অভিমত নকল করিয়াছেন যে, তাহাদের মতে কোন অবস্থাতেই 
আকদের পূর্বে বাগদত্তা (২ :৯৮-৮*) কে দেখা জায়িয নাই । কেননা, সে তখন 2 ৮: (অপরিচিতা মহিলা) 
থাকে। উপরক্ত হাদীছসমূহ ছারা তাহাদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। 

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে বিবাহকারী 
বাগদত্তাকে দেখিয়া নিবে, যাহাতে পরে অপছন্দের কোন আপত্তি উপস্থাপন না হইতে পারে । তিনি আরও বলেন, 
আমাদের আসহাব বলেন, তাহাকে যদি দেখা সম্ভব না হয় তবে কোন নির্ভরযোগ্য মহিলাকে পাঠাইয়া দিবে সে 
তাহাকে দেখিবার পর প্রস্তাবককে জানাইবে। আর ইহা প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে হওয়া সমীচীন। তিনি আরও বলেন, 
তবে বিবাহকারীর জন্য বাগদত্তী (3৯৯৮ ২০) -এর শুধুমাত্র মুখমন্ডল এবং হস্তদ্বয়ের কব্জা পর্যন্ত দেখা মুবাহ। 
কেননা, এতদুভয় তাহার হককে পর্দার অন্তর্ভুক্ত নহে। অধিকন্ত মুখমন্ডল দেখার মাধ্যমে তাহার সৌন্দর্য কিংবা 
অসৌন্দর্ষের বিষয়টি বুঝা যাইবে এবং কজা পর্য্ত হস্তদ্বয় দেখার মাধ্যমে তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমলতা 
কিংবা অকোমলতার বিষয়টি অনুধাবন করা যাইবে । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৫-৪৭৬) 

৫2১৮০:৪1৬:-৩১৫৮$ (কেননা, আনসারদের চোখে কিছু একটা আছে)। অর্থাৎ কতক আনসারীর চোখে 
এমন কিছু আছে যাহা স্বভাব অপছন্দ করে এবং উত্তম বিবেচনা করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পুরুষদের চোখে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফলে তিনি পুরুষদের উপর মহিলাদের কিয়াস 
করিয়াছেন। কেননা, সাধারণতঃ মহিলারা পুরুষদের সদৃশ হইয়া থাকে । এই জন্যই তিনি সাধারণভাবে আনসার 
বলিয়াছেন কিংবা লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন কিংবা তিনি ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা 
সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬) 

-৪ (কিছু একটা) কেহ বলেন, (১১. (চোখ হইতে পানি পড়িতে থাকা, ছানি পড়া, ক্ষীণ দৃষ্টি হওয়া এবং 
ঝাপসা দৃষ্টি হওয়া)। আর কেহ বলেন, ৯৯৮০ (চোখ ছোট হওয়া, ক্ষুদ্র হওয়া)। আর কেহ বলেন 2৪১১ (চোখ 
নীল হওয়া, দৃষ্টিহীন হওয়া)। হাঁফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় অভিমতটিই অধিক নির্ভরযোগ্য । কেননা, 
ইহা আবূ আওয়ানা (রহ.) নিজ “মুসতাখরাজ' গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। 

কাধী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, তিনি নির্ধারণ ব্যতীত সমষ্টিগতভাবে কথা 
বলিয়াছেন। অধিকন্ত ইহা উপদেশমূলক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬) 
৫৯০৮৯৫৪০২১৩ &১58022৬০০১ ১৩9৩৬০৪১৮৫৬, (৩৩৭৫) 
০৪৪১2144555 5০) 3০6০-১০৯৩৭০৩৬ড%০৪)৬৫০৭5৭৪৪৪০০০৬০-৯৬০ 
0 ."৬০$১১০৫৩৩১৯:০৩৪৫০2 2) ৩০৪০৩৯১০০০২৯৭১৬৬০৮৪০৩৩১, রা 


£ পপ 


৯১১০৯০৭৩০০৮ ০40৪5-08 ভ545৩ ৮ ভল895৮49-5198-৬69 ৬১৪5 
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₹/ৎ৩-০৩- 10৭১ 1৩] 





১৬১ 
১০০০৩০5৫৯৪৩ ১0৩১০৯১০০০৪%৯ট৩১২৪১৪৩৪ তাজ ৯৩" 
-৪৯১৬৭5)৩৩১৬০৯৪)১৬-৮৪০৬০ ৫2৩০৪565525 

(৩৩৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন মাঈন 
(রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জনৈক 
ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়া নিয়াছ? কেননা, আনসারদের চোখে কিছু থাকে। 
বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিয়াছ? লোকটি আরয করিলেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে (বিবাহ করিয়াছি)। তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? তোমরা যেন 
পাহাড়ের পার্থ্দেশ হইতে রৌপ্য খুঁড়িয়া আনিয়া থাক। তোমাকে দান করার মত আমাদের কাছে এমন কিছু 
নাই। তবে আমি তোমাকে অচীরেই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠাইয়া দিব যাহার লব্ধ গণীমত হইতে একাংশ তুমি 
লাভ করিতে পার । রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আবস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যাহার 
সহিত তিনি এই লোকটিকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

টাও €53এ-০ চোর উকিয়ার বিনিময়ে)। টা শব্দটি 2:5১ -এর বহুবচন। চক্লিশ দিরহামে এক উকিয়া। - 
(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬) 

2১৫ ৯)1৯৫-২5৮%৬ (তোমরা যেন রৌপ্য কর্তন করিয়া আনিয়া থাক)। ৩৯:৬5 শব্দটির € বর্ণে যের 
দ্বারা পঠিত অর্থাৎ ০১১১১ (তোমরা খোসা ছাড়াইয়া আন, চামড়া খসাইয়া আন, ছাল তুলিয়া আন) এবং 
০৯৮১ (তোমরা কর্তন করিয়া আন, কাটিয়া আন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬) 

১401৩৯০৯১৮৩ (এই পাহাড়ের পার্্দেশ হইতে)। ১০১%১। শব্দটির € বর্ণে পেশ এবং ১ বর্ণে 
সাকিনসহ পঠনে অর্থ ০৩) (পার্শ্ব, পাশ, পার্শদেশ, দিক, পাহাড়ের ঢাল, পক্ষ, অংশ) এবং 2: »৮১ (দিক, 
প্রান্ত, অঞ্চল, এলাকা)। আর ০৯১১. শব্দটি € বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ )৯৮১1১৮ (লম্বার বিপরীত অর্থাৎ 
প্রশস্ত, চওড়া, বিস্তৃত, সুপরিসর)। 

আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা দ্বারা ব্যাপকভাবে 
মোহরানা বেশী নির্ধারণকে অস্বীকার করেন নাই। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সহ্ধর্মিণীগণের মোহরানা পাঁচশত দিরহাম ছিল। আর চার উকিয়ায় তো মাত্র একশত ষাট দিরহাম; বরং 
লোকটির সামর্থ্যের বিবেচনায় এই পরিমাণ মহর নির্ধারণকে তিনি অপছন্দ করিয়াছেন। তখন লোকটি অস্বচ্ছল 
ফকীর ছিলেন এবং নিজে কষ্টে পতিত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাচঞ 
করিতে গিয়াছেন। এই জন্যই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, “তোমাকে দান করার মত 
আমাদের কাছে কিছু নাই” । অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দয়ান্র আখলাকের কারণে তাহার 
অন্তর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেই জন্য সান্ত্বনা দিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, “তবে শীত্রই আমি তোমাকে একটি 
যুদ্ধাভিযানে পাঠাইয়া দিতেছি যাহার লব্ধ গণীমত হুইতে তুমি একাংশ লাভ করিতে পার। অতঃপর তিনি তাহাকে 
অভিযানে পাঠাইয়া দিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে তিনি স্বচ্ছলতা লাভ করেন। 

উল্লেখ্য যে, পাত্রের সামর্থ্য মুতাবিক মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত যাহাতে সে উহা আদায়ে সক্ষম হয়। (এ) 
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শঙ্িতা 


বির ০৫৩০৯ 2৫৯৫ 


অনুচ্ছেদ ঃ হি লোহার আংটি ইত্যাদি কম হউক বাঁ বেশি দেনমোহর হইতে 
পারে। এবং যাহার জন্য কষ্টকর না হয় তাহার জন্য পাচশত দিরহাম দেনমোহর দেওয়া 
মুস্তাহাব 
৩৯ 6১৬১৩৯:৪১৬:৯০ড৪৪৪৬ ৯:53 8550৯৯০৬৩৬০ - (৩৩৭৬) 
০৮৭ ৬০১৩৩৩১১৪৩৬ ১৪০৪ ৮ ১-০১২১৪০৬৯-০১৮০৪ 
৬58413 5৩৩৩৩০৮১০৪০এ০৩প৪৯এ৯০এ)দপিনভদত ৩৩৩৮০০০৯৩৪০ 


2 পা পার 2 


১৯2৬৪ 8৫524252858 5)10-8725 ৯০১০৯৭৩৮০৪০ ৩৮০৩৪)9৪5 ৬১৬১৩ 
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4033385-555৬+9০5৮০" 455 553558503590৬৫558)809৯5ভ4 
৩৩০4৪৮95৩58 85585-85 '৬৪০০০৫৯৮৯০৩০১৭৪)০,০৬ হকি 


5 5১11 
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৩০ ৩৬ 3৫8529৩৫82১5০85০ ১০০৪০৬০০০০০ 52 
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(৩৩৭৬) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
সাকাফী (রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা রেহ.) তাহারা ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযিঃ) 
হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জনৈকা মহিলা আসিয়া বলিল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাহার দিকে তাকাইলেন এবং তাহাকে উপর দিক হইকে নীচের দিক পর্যন্ত দেখিলেন। অতঃপর তিনি নিজ মাথা 
মুবারক নীঢু করিলেন। অতঃপর মহিলাটি যখন অনুধাবন করিল যে, তাহার ব্যাপারে তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌছেন 
নাই তখন সে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার সাহাবীগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি দীড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিন। তিনি 
ইরশাদ করিলেন, তোমার কাছে কি (দেনমোহর) দেওয়ার মত কিছু আছে। লোকটি (জবাবে) আরয করিলেন, 
না । আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাও এবং 
দেখ কোন কিছু পাও কি না। লোকটি (পরিবার-পরিজনের কাছে) গেল আবার ফিরিয়া আসিয়া আরয করিল, 
আল্লাহর শপথ! আমি তথায় কিছুই পাই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, যদিও 


০১০১৪৫১৬১১৯ ১৯৬০৪ 55505০52549 ০15-55৩5)1০0 
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মুসলিম ফর্মা -১৩-১১/২ 


সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ১৬৩ 


লোহার একটি আংটি হউক। লোকটি পুনরায় গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর 
শপথ! লোহার একটি আর্টটও আমি পাই নাই। তবে আমার এই লুঙ্গিটি আছে। রাবী সাহল (োযিঃ) বলেন, 
তাহার চাদরও ছিল না- তাহা হইলে তো অর্ধেক তাহার জন্য আর অর্ধেক বাগদতার জন্য । তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার লুঙ্গি ছারা কি করিবে? উহা যদি তুমি পর তাহা 
হইলে স্ত্রীর জন্য উহার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিবে না । আর যদি সে উহা পরে তাহা হইলে তোমার জন্য উহার 
কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিবে না। অতঃপর লোকটি বসে পড়িল, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর উঠিয়া চলিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর যখন সে 
আসিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কুরআন মাজীদের কোন্‌ অংশ তোমার জানা 
আছে? লোকটি (জবাবে) বলিলেন, অমুক সূরা, অমুক সূরা আমার জানা আছে। এইরূপে সে সুরাগুলির সংখ্যা 
গণনা করিয়া দিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি মুখস্থ পড়িতে পার। লোকটি (জবাবে) বলিলেন, হ্যা, তিনি 
ইরশীদ করিলেন, যাও তোমাকে এই সকল সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার বিবাহে প্রদান করিলাম। ইহা 
রাবী ইবন হাধিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ আর রাবী ইয়াকুব বর্ণিত হাদীছও শব্দাবলীর দিক দিয়া উহার প্রায় 
কাছাকাছি। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2৬৯৬৮ (আবূ হাধিম (রহ.) হইতে)। এই হাদীছের মূল বর্ণনাকারী আবূ হাধিম সালামা বিন দীনার 
মাদানী (রহ.)। তিনি ছোট তাবেঈগণের একজন । তাহার হইতে বড় বড় ইমাম হাদীছ নকল করিয়াছেন। -(এ) 

£515%৮. জেনৈকা মহিলা আসিল)। তাহার নাম জানা নাই। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬) 

৮৫০$৬(৬এ৯ আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিতে আসিয়াছি)। হাফিয রেহ.) বলেন, এই বাক্যে 
০১৮০ (সম্বন্ধকৃত পদ) উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে /.-১-*। কিংবা অনুরূপ কিছু। অন্যথায় 
প্রকৃত অর্থ এই স্থানে মর্ম নে। কেননা, আযাদ ব্যক্তির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং সে যেন 
বলিয়াছে, ১১৯১১৯০৯১১১ (আমি আপনাকে বিনিময় (দেনমোহর) ব্যতীত বিবাহ করিব) 

আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, আযাদ মহিলা নিজকে হেবা করা সহীহ নহে। এই কারণে তাহার কথাটি রূপক 
হিসাবে দেনমোহর ব্যতীত নিজকে তাহার কাছে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাবের উপর প্রয়োগ হইবে কিংবা নিজের 
ব্যাপারে তাহার উপর দায়িত্‌ অর্পণ করা মর্ম হইবে। দ্বিতীয় মর্ম অধিক স্পষ্ট ও অধিকতর উপযোগী । কারণ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অন্যের সহিত বিবাহ করাইয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬) 

45555828558) এবং দৃষ্টি উপরের দিকে উঠাইয়া নীচে নামাইলেন)। ৩2 শব্দটির € বর্ণে এবং 
০ শব্দের ও বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার 
উপর এবং তাহার নীচের দিকে দৃষ্টি করিলেন। তাশদীদ দ্বারা হয়তো মনোযোগ সহকারে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণে 
অতিশয়োক্তি প্রকাশ মর্ম কিংবা পুনরাবৃত্তি প্রকাশ মর্ম। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ করার ইচ্ছা থাকিলে 
বাগদত্তার সৌন্দর্যের বিষয়টি মনোযোগসহকারে চিন্তা করা জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৭) 

»১-.১০৭১০২১৪৪১৫৯০০5% (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শির মুবারক 
নীচু করিলেন)। ইহা ০.১ (অতঃপর তিনি নীরব থাকিলেন)-এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন মামার ও ছাওরী 
(রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। ফুযায়ল বিন সুলায়মান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে ৮৯৯১৬ 
(অতঃপর তিনি তাহার প্রস্তাব রদ করেন নাই। আর কতক রিওয়ায়তে আছে ৬৫-১:-১৮১ (অতঃপর তিনি 
তাহার প্রস্তাবের কোন জবাব দেন নাই)। 
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সম্মুখে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন, কিংবা ওহীর অপেক্ষা করিয়াছেন কিংবা স্থান 
উপযোগী জবাবের ব্যাপারে চিন্তা করিয়াছেন । 

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিবা কবৃল করার পূর্বে পূর্ণ হয় না। কেননা, মহিলাটি যখন বলিবেন, শ_৯১ 
০১৬ (আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিয়াছি)। তখন তিনি 44: (আমি কবুল করিলাম) বলেন নাই। 
তাই মহিলার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। হ্যা, তিনি যদি তাহার প্রস্তাব কবৃল করিতেন তাহা হইলে তিনি তাহার 
সহধর্মিণী হইয়া যাইতেন। আর এই কারণেই তিনি জনৈক ব্যক্তির আবেদন ৪:৯১) (এই মহিলাকে আমার 
সহিত বিবাহ করাইয়া দিন)কে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। 

শীরেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, ইহা ছারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তির কাছে কেহ কোন কিছু আবেদন করিলে 
উহা পূরণ করা সম্ভব না হইলে নীরব থাকা মুস্তাহাব। ইহা হইতেই আবেদনকারী বুঝিয়া নিবে। নিষেধ করিয়া 
লজ্জা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। হ্যা, সে যদি স্পষ্টভাবে নিষেধ করা ছাড়া বুঝিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে 
স্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়া দিবে । আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৭) 

$-:208 (জনৈক ব্যক্তি দীড়াইলেন)। হাফিষ (রহ.) বলেন, লোকটির নাম উল্লেখ নাই। তবে তিনি 
আনসারী লোক ছিলেন। যেমন তাবরানী-এর রিওয়ায়তে আছে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৭) 

£08৫48৩২৪০% (তোমার কাছে কি কিছু আছে)? ইমাম মালিক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত 
আছে ৮৪৪১৬০৩ (তাহার দেনমোহর দেওয়ার)। ইবন মাসউদ (রোধিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে ৮৬১ (তোমার কি 
সম্পদ আছে)? হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ১৯ 
৪৯১+০০৯৩২১-- (তোমার কাছে কি তাহাকে দেনমোহর দেওয়ার কোন কিছু আছে?) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
(এক) বিবাহের জন্য দেনমোহর জরুরী । আর এই বিষয়ে উলামায়ে ইযাম একমত্য হইয়াছেন যে, দাসী ব্যতীত 
কোন স্বাধীন মহিলার নিজ যৌনাঙ্গ দেনমোহর ছাড়া কাহাকেও হেবা (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ) করা জায়িয নাই। 
ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, (দুই) আকদের মধ্যে প্রথমে দেনমোহর উল্লেখ করা উত্তম। তাহাতে 
বাদানুবাদের সন্ভাবনা থাকে না এবং মহিলা অধিক উপকৃত হইবে। আর যদি দেনমোহর উল্লেখ ছাড়া আকদ 
করিয়া ফেলে তাহা হইলেও আকদ সহীহ হইবে এবং সহীহ মত অনুযায়ী সহবাস ছ্বারা মোহরে মিছাল ওয়াজিব 
হইবে । আর কেহ বলেন, আকদের দ্বারাই মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে । মহিলার জন্য অধিক উপকারী হওয়ার 
কারণ হইতেছে যে, যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়া দেয় তাহা হইলেও নির্ধারিত দেনমোহরের অর্ধেক সে 
প্রাপ্য । তাহা সে পাইয়া গেল। (তিন) দেনমোহর নগদ পরিশৌধ করা উত্তম । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৭-৪৭৮) 

৩১১(১৩-৪ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাও)। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে 
আছে ০১০৯১-৬৩১৬৪৪)-০৩১৮১৪১৬৪০ড (তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার স্ত্রীর কাছে যাও । যখন 
লোকটি উঠিয়া স্ত্রীদের কাছে গমন করিলেন কিন্তু তাহাদের কাছে কোন কিছু পান নাই)। এই স্থানে ৮... দ্বারা 
৬৯১) (লোকটির পরিবার-পরিজন) মর্ম । যেমন আলোচ্য রিওয়ায়ত দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়। -(4) 

১২১-৩4১০$$ ফেদিও লোহার একটি আংটি হউক)। হাফিষ (রহ.) বলেন, এই স্থানে £% (যদিও) শব্দটি 
2১৩০ (সোমান্য বস্তু) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 

লোহার আংটির হুকুম ৪ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, লোহার আংটি ব্যবহার জায়িয। তবে এই ব্যাপারে 
সালাফি সালিহীনের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। কাষী ইয়া রেহ.) নকল করেন যে, আমাদের আসহাবের মতে 
লোহার আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ ৷ অবশ্য দুই অভিমতের অধিকতর সহীহ অভিমত হইতেছে মাকরূহ নহে। 
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সুহীহ মুসলিম. শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৬৫ 


“দররুল মুখতার" গ্রন্থে আছে, রুপা ব্যতীত আর্ট তৈরী করিবে না । কেননা, রুপা ছাড়া যেমন পাথর, স্বর্ণ ও 
লোহার আর্টি ব্যবহার করা হারাম। আল্লামা ইবন আবিদীন শামী রেহ.) “আল-জাওহারা' গ্রন্থে বলেন, স্বর্ণ, 
লোহা, পিতল, কীসা, সীসা-এর তৈরী আংটি পুরুষ ও মহিলার জন্য পরিধান করা মাকরূহ। “তাতারখানিয়াহ 
গ্রন্থে আছে, লোহা দিয়া তৈরী আংটির উপরে রৌপ্য ছারা ছাউনী দিয়া পরিধান করিলে যদি রুপার মত দেখায় 
তাহা হইলে ইহা পরিধান করাতে কোন ক্ষতি নাই। 

“আবূ দাউদ” ও 'নাসাঈ' গ্রন্থে আয়াস বিন হারিছ বিন মুআইকীব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে 
রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, ১৪১৩৬ ৮৭১৯৪+৯১০৭১০৬৯০৯৯৯০৮৯১০১০৩৭৯০১০৬৩০০৩৬ 
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটিটি ছিল লোহার তৈরী লোহার উপরে রুপা ছ্বারা পেঁচানো ছিল। 
কখনও ইহা আমার হাতে সংরক্ষিত থাকিত)। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, সতর্কতা অবলম্বনই ভালো। 
আমরা তো ইতিহাস জানি না, হয়তো হারাম হওয়ার পূর্বে মুবাহ ছিল। 

দেনমোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন সীমা নাই; বরং স্বামীর সামর্থ্য মুতাবিক যাহা নির্ধারণ করিবে তাহাই 
মোহর হইবে। তবে মোহরের সর্বনিয় পরিমাণ কি? এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। 
শীরেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর সন্তষ্টিতে নির্ধারিত দেনমোহর কম হউক বা বেশী সবই জায়িয। 
কেননা, লোহার আংটি খুবই সামান্য বন্ত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয় যাহা মূল্য হইতে পারে 
উহা মোহরও হইতে পারে। তাহার মতে মোহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণের মতই। ক্রেতা-বিক্রেতা 
সন্তষ্টচিতে মূল্য যাহা নির্ধারণ করিবে তাহাই মূল্য হিসাবে গণ্য হয় তদ্রপ দেনমোহর স্ত্রীর হক। তাই স্ত্রী যেই 
পরিমাণেই সন্তুষ্ট হইবে উহাই মোহর হইবে। 

ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে দেনমোহর সর্বনিয় পরিমাণ হইল এক দীনারের এক চতুর্থাংশ তথা তিন 
দিরহাম। 

ইমাম আবু হানীফা রেহ.) বলেন, দেনমোহরের সর্বনিয় পরিমাণ দশ দিরহাম । 

চোরের হাত কাটার নিসাবের মতানৈক্যের অনুরূপ দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে 
মতানৈক্য রহিয়াছে। 

হানাফীগণের দলীল £ ইবন আবু হাতিম (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন 
আবদুল্লাহ আল আওদী (রহ.) তিনি ... কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জারির (রোধিঃ)কে 
বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ 
করিয়াছি : ৪৯১ ৯০০৪১ (দশ দিরহামের কম কোন মোহর নাই) হাফিয ইবন হাজার (হ.) বলেন, এই 
হাদীছের সনদ হাসান। 

দার কুতনী রেহ.) “সুনান' গ্রন্থে দাউদ আল-আওদী রেহ.) হইতে, তিনি শী*বী রেহ.) হইতে, তিনি আলী 
(রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, »_৮1১৯৪১৯_৮ ০-+০৮ ১৪১ ০১২১১,৯১৯৪১৯-৮ ০০০৮ ৪০৩)/-৯৪০১০ড 
(দশ দিরহামের কমে চোরের হাত কাটা যাইবে না এবং দশ দিরহামের কমে দেনমোহর হইবে না)। 

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীলের জবাব ৪ (১) ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহের অবস্থা এক নহে। মোহর দ্বারা 
স্থানের মর্যাদা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য । ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণে মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। কাজেই মোহর 
নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণের মত নহে। সুতরাং তাহার অভিমত বর্জিত। (২) সম্ভবতঃ এই পরিমাণ 
মোহরানা দ্বারা সেই ব্যক্তির জন্য খাস ছিল, অন্যের জন্য নহে। (৩) এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, উহার মূল্য 
তখনকার সময়ে মালেকী মতে তিন দিরহাম বা একদীনারের এক চতুর্থাংশ ছিল। আর হানাফীগণের মতে দশ 
দিরহাম ছিল। 
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(রোধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, 4-১এ+০১৪১০২১-০৯৮৯৪১৯-৪৯১০১০১০৬৪১০৭১৬০৬১৩৭ (নবী রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রুপা দিয়া পেঁচানো লোহার আংটির বিনিময়ে বিবাহ দেন)। আল্লাহ 
তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮১) 

(৫৫53 (আমি এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)। শারেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, প্রধান 
নুসখায় অনুরূপই রহিয়াছে। কাধী ইয়া রেহ.) অনুরূপই নকল করিয়াছেন। তবে অধিকাংশের রিওয়ায়তে 
৫৫০5 রহিয়াছে। ৫৫ শব্দটির * বর্ণে পেশ এ বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা «১০৬,..৯১.০৯ রূপে 
পঠিত। আর কতক নুসখায় ১$৫£ % ০ দুই এ সহ (আমি তাহাকে তোমার অধিকারে দিলাম)। যেমন ইমাম 
বুখারী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন, অন্য রিওয়ায়তে আছে ৮৪১১ (আমি তাহাকে তোমার বিবাহে দিয়া 
দিলাম)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ₹৬৩ ও ৪:১১ শব্দ 
ছাড়াও আকদ সুদৃঢ় করা জায়িয। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও মালিকীগণের মধ্যে ইবন দীনার রেহ.) বলেন, 
এতদুভয় শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা আকদ সংঘটিত হইবে না। আর মালিকীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত 
হইতেছে যে, সেই সকল শব্দ দ্বারাও আকদ সংঘটিত হয় যাহাতে নিকাহের উদ্দেশ্যে কিংবা দেনমোহর উল্লেখ 
করায় মিলিত করা, একত্রিত করা, একত্রে বাধা-এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ৬০)০১৪১০১০৬৬০ট1০৪) 
দ্বারা আকদ সংঘটিত হইবে । তবে ৪১৮৯১1৫2১৮৮ এবং 2০৯) দ্বারা আকদ সহীহ হয় না। 

হানাফীগণের মতেও যেই সকল শব্দাবলী দ্বারা স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এমন শব্দাবলীর দ্বারা বিবাহ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে যেমন ৩.০)--১/-৪' প্রভৃতি । আর যেই সকল শব ছারা বস্তুর স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না 
যেমন ৪১৮৯১7১১ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় না। 

যেমন আলোচ্য হাদীছে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন _££৫)% (আমি 
তাহাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)। কিন্তু হাদীছখানা ৪৫১১ (আমি তাহাকে তোমার বিবাহে দিয়া 
দিলাম)। শব্দেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, একই ঘটনায় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত 
হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ৮১ ও ?%-£১১ শব্দ ছাড়াও যেই সকল শব্দে বস্তর স্থায়ী মালিকানা 
প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সকল শব্দ রূপকভাবে বিবাহের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে আকদ সংঘটিত হইবে। আল্লাহ 
তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮১) 

১১) ৬৩০০৪ (তোমাকে এই সকল সুরার কারণে ...)। শায়খ বদরদন্দীন আইনী (রহ.) বলেন, ইমাম 
শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) আলোচ্য হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ তথা তাহার উল্লিখিত সূরাগুলির বিনিময়ে বিবাহ 
জায়িয। সে তাহাকে সূরাগুলি শিক্ষা দিয়া দিবে। ইমাম তিরমিযী (রেহ.) উল্লিখিত হাদীছের পরে বলেন, ইমাম 
শাফেয়ী রেহ.) এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, যাহার কাছে স্ত্রীর মোহরানা দেওয়ার মত কিছু নাই। তাহার জ্ঞাত 
কিছু সূরার বিনিময়ে বিবাহ দিলে সেই নিকাহ জায়িয। পরে সূরাগুলি তাহার স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া দিবে। 

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, নিকাহ জায়িয হইবে বটে, তবে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হইবে । ইহা আহলে 
কুফা, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর অভিমত। “ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি 
বলিতেছি যে, ইহা ইমাম লায়ছ বিন সাদ, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ, মালিক এবং ইমাম 
আহমদ (রহ.)-এর দুই অভিমতের সহীহ অভিমত। 

আল্লামা ইবনুজ জীওষী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ যে, তা'লীমুল কুরআনকে দেনমোহর হিসাবে 
নির্ধারণ করা জায়িয। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দুই অভিমতের এক অভিমত। দ্বিতীয় অভিমতে জায়িয 
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১৬৭ 


নাই। আর এই লোকটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জায়িয হইয়াছে । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
ইরশাদ ০73 £)।-5 5582৫ 5$ (তোমাকে কুরআন মজীদের এই সকল সূরার কারণে এই মহিলাকে 
তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)কে যদি প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে লোকটির সূরা জানা থাকার 
কারণে মহিলাকে বিবাহ দিয়া দিলেন, মহিলাকে সূরাগুলি তা'লীম দেওয়ার বিনিময়ে নহে। আর সর্বসম্মত মতে 
কাহারও কুরআন মজীদের সূরা জানা থাকাকে দেনমোহর হিসাবে গণ্য করা জায়িয নাই। 

আল্লামা তহাভী ও দাউদী (রহ.) প্রমুখ বলেন, মোহর বিহীন বিবাহ উক্ত লোকটির সহিত নির্দিষ্ট । 

সাঈদ বিন মনসুর (রহ.) মুরসালরূপে আবু নো'মান আল-আযদী (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি 
বলেন, 1১৪*৬১৯০৯১০১৫৯১০১১০১৪)৩৯১৯০১০৪(১০১০৪১৭৯ ৪০০৭১০৯৭০১১ (রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে কুরআন মজীদের সূরা জানা থাকার কারণে এক ব্যক্তির কাছে 
বিবাহ দিয়াছিলেন। রাবী বলেন, পরবর্তীতে কাহারও জন্য ইহা মোহর হিসাবে গণ্য হইবে না)। 

আবু দাউদ শরীফে মাকহুল রেহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এ-৮১০৭+১-/৯১১+৯১৩৬০৯৯) 
৯১০১ নেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কাহারও জন্য ইহা বৈধ নহে)। আবু আওয়ানা রেহ.) ও 
লায়ছ বিন সাদ রেহ.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮২-৪৮৩ সংক্ষিপ্ত) 
৬০৮০১ ৪১৪৮56০০৮৯৫০৬ 8৩59৫৫৮৬৪৬১ 8৩55 (৩৩৭৭) 
১১৫5১655৮0৯) 5৮85)৬$৮০00৮5৮4৬6556০ 
১$$৩-৪৪৬১৮০" 9০8০৪3১৮৪১৪ ৪৪০৪০১৮৪১৪৬ 

(৩৩৭৭) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন খালফ বিন 
হিশাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক 
বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবু শীয়বা (রহ.) তাহারা ... আবূ হাযিম 
(রহ.)-এর সূত্রে সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে কতক রাবী কতক রাবী হইতে কিছু অতিরিক্ত রিওয়ায়ত 
করিয়াছেন। তবে যায়িদা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, 
তুমি যাও আমি তোমার সহিত এই মহিলাকে বিবাহ দিলাম । কাজেই তুমি তাহাকে কুরআন শিক্ষা দাও ।” 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

উ৫-::$5১৪5 আমি তোমার সহিত এই মহিলাকে বিবাহ দিলাম)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন 
মহিলার নির্দিষ্ট অভিভাবক না থাকিলে ইমামের জন্য জায়িয আছে যে, তাহাকে কুফু মুতাবিক বিবাহ দিয়া দিবে। 
তবে এই ব্যাপারে মহিলার সন্তুষ্টি জরুরী। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফে মহিলা কর্তৃক উকিল 
নিয়োগ কিংবা অনুমতির কথা নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনগণের অভিভাবক । যেমন 
অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ- সূরা আহযাব ৬) কাজেই ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস। তিনি 
যে কোন মুমিনা মহিলাকে তাহার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফেত: মুল: ৩৪৪৮৪) 
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১৬৮ 


৬৪৮ ১: ৩১৩১2$৩৪ ২০৬১৮৯৩৩০০৯ (৩৩৭৮) 

৫৯০২১০১৪১০০ 45৯১৩৬৪০৩০৩ ৩০০০৪৪০ ৮৯৮$/৬৪৬ 
১৩০০০০৪১5৮০ ৬০০৪ £5৬-57৬2৯9255 ১-৮/৭৪2)৬১০ল 
৮১৯ 2 2১৩ রি ১5৩ 1 3০০৪ ৩৬ ভিকিন 


টাকি রতি 

(৩৩৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম 
(রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবূ উমর আল-মক্কী (রহ.) তাহারা ... আবু সালামা বিন 
আবদুর রহমান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত 
আয়িশা রোধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহে দেনমোহর কত 
ছিল। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তাহার সহ্ধর্মিণীগণের দেনমোহর ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ্‌। তিনি বলিলেন, 
তুমি কি জান নাশ্‌ কী? রাবী বলেন, আমি (জবাবে) বলিলাম না । তিনি বলিলেন, অর্ধ উকিয়া (বিশ দিরহাম)। 
কাজেই সর্বমোট হইল পাঁচশত দিরহাম। আর ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
(অধিকাংশ) সহধর্মিণীগণের দেনমোহর । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

22588562052 5 (বার উকিয়া)। 5 25 5১1 শব্দটির »১_» বর্ণে পেশ এ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। উকিয়া 
রা হিজাহী উকিযা সর্ঘ। যাহা চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৮৪) 

০ শব্দটির এ বর্ণে যবর ০ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। অর্থ অর্ধ উকিয়া -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৪) 

৯১১০০৭৬০০0৯ ঠ৩৩ (আর ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত 
দেনমোহর)। শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব এই হাদীছ ছারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, 
বিবাহে পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর নির্ধারণ করা মুস্তাহাব । অর্থাৎ যে এই পরিমাণ দেনমোহর পরিশোধ করিতে 
সক্ষম। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত উম্মু হাবীবা (রাধিঃ)-এর 
মোহরানা তো চার হাজার দিরহাম কিংবা চার শত দীনার ছিল। উত্তর এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজে এই পরিমাণ মোহর প্রদান করেন নাই; বরং নাজ্জাশী নবী সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সম্মানার্থে এই পরিমাণ দেনমোহর নিজের সম্পদ হইতে স্বেচ্ছায় অনুদান হিসাবে পরিশোধ করিয়াছিলেন। আল্লাহ 
সুবহানাহু তা*আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৪) 

2৯559 (তৌহার সহধর্মিণীগণের জন্য)। আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সহধর্মিণীগণের মোহরানা এই পৌচ শত দিরহাম) পরিমাণ ছিল। কিন্তু 
বন্ততভাবে অনুরূপ নহে; বরং ইহা অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে । কেননা, উন্মু হাবীবা রোধিঃ)-এর মোহর 
চার হাজার দিরহাম কিংবা চার শত দীনার ছিল যাহা নাজ্জাশী নিজ সম্পদ হইতে সেচ্ছায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। এঁতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) আবু জাফর (রহ.) 
হইতে নকল করিয়া বলেন, ১২ ৯3-৪৮-০১৮০" (হযরত উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর মোহরানা চার শত 
দীনার)। হাকিম ইবন হাজার বলেন, সাফিয়্যা (রাধিঃ)-এর মোহরানা ছিল তাহাকে আযাদ করা । হযরত খাদীজা 
(রািঃ) ও জুয়াইরিয়া (রাধিঃ) এতদুভয়ের মোহরানা উক্ত পরিমাণ ছিল না । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৪) 
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১৬৯ 


2৮5 ৪ 96250155505 নিউ ক ঠাস ৬. (৩৩৭৯) 
৬০৮৩০১৬৯০০৩ ০০৩9৩ ভিস৫$৯১৯১১৩৯৮০৬৭ 


৩ সিনা 


৪৮০০৯১০১২৯০০৪১১৬৯৩০১০১৬৯৬৩পডসা্জও ৬১৩ ১7৮৪ 
$92155550 ৬-৪৪০৪৪569১90-58০৬-555 98)44৯5ভত্ণ ৩১০" 
০ছ৮৬৪৪55 

(৩৩৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
তামিমী, আবুর রবী* সুলায়মান বিন দাউদ আতাকী ও কুতায়বা বিন সাঈদ রেহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক 
(রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)- 
এর কাপড়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখিয়া ইরশীদ করিলেন, ইহা কী? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 
এক নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ 
তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন, তুমি ওলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হউক। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

8৫5 হেলুদ রঙের চিহৃ)। অর্থাৎ বিবাহোৎসবে ব্যবহৃত সুরভি। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে 
৪৯/০৩১%৯১ (হলুদ রঙে মাখানো) ১১ শব্দটির ও বর্ণে যবর এবং ০১ ছ্বারা পঠিত । উহা হইতেছে 3৯. (জাফরান ও 
অন্যান্য উপাদান দ্বারা তৈরী সুগন্ধি বিশেষ) মাখানো কিংবা রঙযুক্ত সুবাস। যেমন কতক রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে ১১" 
১১৯৮১ (জোফরানের চিহ্‌) বর্ণিত হইয়াছে। তবে যদি প্রশ্ন করা হয়, হাদীছ শরীফে পুরুষদের জন্য জাফরান রঙ ব্যবহারে 
নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে । কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় কি? জবাবে বলিব, সামান্য ছিল, তাই তিনি প্রত্যাখান করেন 
নাই। কেহ বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর কাপড়ের সম্পৃক্ততায় লাগিয়াছিল। কেহ বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
বিবাহোৎসবে নবদুলার জন্য রঙিন কাপড় পরিধান করা জায়িয ছিল। কেহ বলেন, এই কাপড়টি দুলহন পরিধান 
করিয়াছিল। হযরত ইবন আব্বাস রোযিঃ) বলেন, রঙসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর রঙ হলুদ রঙ। আল্লাহ তা'আলা 
কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন : ০-১৯১১1৫১-9.$:3' 052 €গোঢ় পীতবর্ণের_ যা দর্শকদের চমতকৃত করিবে- 
সুরা বাকারা ৬৯) তিনি বলেন, হলুদ বস্ত আনন্দের সহচর । হযরত আবদুন্লাহ (রাধিঃ)কে যখন হলুদ রঙে কাপড় রঙানো 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তিনি (জবাবে) বলেন, ১৪ ৯7১৮৮ ০৮১৮৯ ৮১৮১৮০৭১৬+৮৭-১০১৮০০৪০ি 
১৯৯৩ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই রঙে কাপড় রঙাইতে দেখিয়াছি। তাই আমি এই রঙে রঙ 
করি এবং ইহাকে আমি পছন্দ করি)। 

আল্লামা আবু উবায়দ (রহ.) বলেন, তাহারা যুবকের জন্য বিবাহের দিনগুলিতে ইহার অনুমতি দিতেন। আর কেহ 
বলেন, সম্ভবতঃ ইহা তাহার কাপড়ে ছিল, শরীরে নহে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাবে ইহা জায়িয। যেমন তাহার 
শহরের আলিমগণ নকল করিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, ইহা পুরুষের জন্য জায়িয নাই। 
(উমদাতুল কারী) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৪) 

১০ (ইহা কী)? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) ইমাম ও নেতাগণের জন্য নিজ সঙ্গী ও অনুসারীগণের অবস্থা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা চাই। বিশেষভাবে তাহাদের মধ্যে যখন কোন আমল ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন। (দুই) 3৯১ 
(জাফরান ও অন্যান্য উপাদান ছারা তৈরী সুগন্ধি বিশেষ) এবং নববিবাহের অন্যান্য চিহৃসহ নতুন দুলা বাহির হওয়া জায়িয 
আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৪) 

ও$8%১% 92995 (এক নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে ...) মিরকাত গ্রন্থে আছে, কাষী ইয়া (রহ.) বলেন, 
৪৯১ (নওয়াত) হইল পচ দিরহামের নাম। যেমন, বিশ দিরহামের নাম ১ নেশ্‌)। আর 2৪০ (কিয়া) হইল চল্লিশ 
দিরহামের নাম। আর কেহ বলেন, ৪1৯ দ্বারা ৯_.০)৪1৯১ (খেজুরের আঁটি) মর্ম দ্বিতীয় অর্থটি স্পষ্ট। কেননা তিনি সোনার 





৪ 
রা 
॥ 


৭১৪১ 
১৪ 
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পাওয়া যায় যাহা এক মিছকালের এক চতুর্থাংশ কিংবা ইহার হইতে কম। ইহার মূল্য দশ দিরহামের সমান। আর প্রথম 
মর্মের ভিত্তিতে সোনার ওযনে পাঁচ দিরহাম পরিমাণের উপরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা 
সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৪) 

653585৬$ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন)। ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহিতের জন্য 
বরকতের দু'আ করা মুস্তাহাব। ইহা শরীআত সম্মত। নিঃসন্দেহে ইহা এমন একটি সর্বব্যাপী শব্দ যাহার মধ্যে প্রত্যেক 
উদ্দেশ্য যেমন সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল প্রকার কল্যাণই নিহিত রহিয়াছে। -ফে মু ৩৪৪৮৫) 

৪ তুমি ওলীমা কর)। শারেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, অভিধানবিদ ও ফিকহবিদ প্রমুখ বলেন, ওলীমা হইল 
বিবাহের তৈরী ভোজ । ইহা »১১ হইতে নিঃসৃত যাহার অর্থ ₹_.₹-) (জমাকরণ, একত্রকরণ)। কেননা ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর 
মিলন হয়। আমাদের আসহাব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ১৬৮ (আপ্যায়ন) আট প্রকার । (১) &_*£১১ €ওলীমা) 
বিবাহের ভোজ । (২) ০১ খুরস্‌) প্রসূতির খাবার । (৩) ১৩৯1 ই*যার) খাৎনা উপলক্ষে ভোজ। (৪) ৪১২৫ (ওকীর) 
ভবনের ভিত্তি উপলক্ষে ভোজ। (৫) 2 »+৪১ (নকীআহ) মুসাফিরের আগমনে ভোজ । (৬) 2৪4৪৯ (আকীকাহ) 
নবজাতকের ৭ম দিনের ভোজ । (৭) 2,++৯১ (ওযীমাহ) মুসীবতের সময়ে তৈরী খাবার । (৮) ৪.৯ (মাদুবাহ, মাদাবাহ) 
কোন কারণ ব্যতীত মেহমানদারির উদ্দেশ্যে তৈরী ভোজ । হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাহার একটি ভোজের উল্লেখ 
বাদ দিয়াছেন। উহা হইল ০৬ (হিযাক) শিশুর কুরআন মজীদ খতম উপলক্ষে তৈরী ভোজ । 

আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্মাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) ওলীমা করার নির্দেশ 
দিয়াছেন। আল্লামা তাবরানী রহ.) “আল-আওসাত' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা রোযিঃ) হইতে মারফু হাদীছ নকল 
করিয়াছেন : ০৮০২৪ ৯৬-০২৯১৬৯০১৪-০০১৬৯৪-৪১৯১ েলীমা হক ও সুন্নত । কাজেই যাহাকে দাওয়াত দেওয়া 
হইবে সে যদি উপস্থিত না হয় তবে গুনাহগার হইবে)। আল্লামা ইবন বাত্তাল রেহ.) বলেন, -৩_.*)৯ট (ওলীমা হক) 
অর্থাৎ অকেজো নহে; বরং ইহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া মুস্তাহাব । ইহা ফযীলতপূর্ণ সুন্নত। এই স্থলে ০- (হক) দ্বারা 
৯৯৯১ (ওয়াজিব) মর্ম নহে । অতঃপর তিনি বলেন, ওলীমাকে কেহ ওয়াজিব বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। 

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের কতক বলেন, ওলীমা ওয়াজিব । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান 
বিন আওফ (রোিঃ)কে ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। ফলে ওলীমা 
করা ওয়াজিব। ইহার জবাব দেওয়া হইবে যে, ওলীমা হইল আনন্দ উৎসবের ভোজ । কাজেই ইহা অন্যান্য ভোজেরই 
অনুরূপ । আর আমাদের উল্লিখিত দলীলের ভিত্তিতে ১ নির্দেশ) ৮৮০২. (মুস্তাহাব হওয়া)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। 

ওলীমার ভোজ কত দিন হইবে এই ব্যাপারে সালাফি সালিহীনের মধ্যে মতপার্থক্য হইয়াছে। এক জামাআত বিশেষজ্ঞ 
বলেন, দুই দিনের বেশী ওলীমার ভোজ মাকরহ। আর এক জামাআত বিশেষজ্ঞ মাকরুহ মনে করেন না। ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর শিষ্যগণ বলেন, ধনী ব্যক্তির জন্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওলীমার ভোজ করানো মুস্তাহাব । মুল্লা আলী কারী 
(রহ.) বলেন, মুখতার নির্বাচিত মত) হইতেছে যে, স্বামীর আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ওলীমার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। 
আল্লাহ তা"আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৫) 

2১25 যেদিও একটি বকরী ছারা হয়)। £% শব্দ অল্প বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধনী ব্যক্তির জন্য 
কমপক্ষে একটি বকরী দ্বারা ওলীমা করার উপর প্রমাণ পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সর্বনিয়ন একটি বকরী ছ্বারা ওলীমা করার 
উপর প্রমাণ দেওয়া যায় না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক সহধর্মিণীর ক্ষেত্রে ইহার কমেও ওলীমা 
করিয়াছেন। আন্মামা বায়হাকী রেহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, আবদুর রহমান বিন আওফ 
(রাযিঃ) ব্যতীত আর কাহাকেও ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কখনও ওলীমা তরক করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইহা দ্বারা নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
ওলীমা বাধ্যতামূলক নহে। হাদীছের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় সচ্ছল ব্যক্তি একের অধিক বকরী ছারাও ওলীমা করিতে 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-. ১৩তম. খওড ১৭১ 


পারে। কাষী ইয়া (রহ.) বলেন, বেশীর কোন সীমা নাই। সর্বনিয় অনুরূপই। যতখানি তাহার জন্য সহজ হয় ততখানি 
যথেষ্ট। স্বামীর আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে করাই মুস্তাহাব । আর ধনী স্বামীর জন্য একের অধিক বকরী দ্বারা ওলীমা করাও 
সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৬) 
৯৩৩৬১০%০৯৪৪৬৪০-৪০৬০৯:৪ ৬১৩১৫৪৬৫১৫০ ৪৩৪৪ (৩৩৮০) 
-৩-৪৯৬৪৪৮০০১৪4-৯০১৮০০৭৭৮৪০৯০১৬০০৪২০৪৯৮০০২৮০৪১০০৬ 
.2$55552)%-)০৮১৮৭১৬০৪৯৭৯০4০ভ৬ 

(৩৩৮০) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
উবায়দ গ্তবারী (রহ.) ... আনাস বিন মালিক (রোধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ 
(রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে বিবাহ 
করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশীদ করিলেন, তুমি ওলীমা কর। 
যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ £ (৩৩৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) 


বর পা হেত ৫ 5 ৮৫০৫০ (০. 2৫ ৪:5০ 
০৭৩১০ 89৩৪ ৩৪০৪০৪৩৩ পভ ৩০৮25) ৬33৮510$5 (৩৩৮১) 
৮১-১০-৯১৭১ ৪৫ 55৬৪৪59545৯ ৮518859৯5০১৮590-০ 61 
১225৮১54592 

(৩৩৮১) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন 
ইবরাহীম রেহ.) তিনি ... আনাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) এক 
নওয়াত ওযনের সোনার দেনমোহরে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি ওলীমা কর । যদিও একটি বকরী দিয়া হয়। 

৬$৫১১৩৩ 3৬২৬০৪৬৪৩০৪ ৮555%৮৮৪7৩৬৫৮১৪১০০ (৩৩৮) 

১548: 532 855 বির টে ভর: ০92১95০058০ ১১১৩ 

2৪-৯৫-৪4৩৪ ৪৬০ ০৮১05 7৮ ৯৪১৮৫১৩৯5১৬ ৪১৬৫ 
5 29552. কা 02 র 9 5.৫. 


এব 5 রি ৭5৫ $ 5৩ শি ৬ 5 ৩ পা ১৪৫০5 2 পু 2 চা (টিন 
“উহ তলত ৬৮৪১৬৯৩৩৬৬০ ১২১৬১ ০০৯৯৯১০১2১৫ 


(রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র 
পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন খারাশ (রহ.) তাহারা ... হুমায়দ রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত 
করেন। তবে রাবী ওয়াহব (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, আবদুর রহমান (রাধিঃ) বলিলেন, আমি এক 
মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। 
৬০৪৫550105৩ $0৩৬ ৬৫559 2 লী) ৬3৬2) 96০$ (৩৩৮৩) 
পা বি পি রি (2 ্ রি ৮ টস 290০65০ 
০৯১০ ০১০১5064593 ৫522 ৩ ৬৫৮০ 90 ০৫৮০৩১৯১525 056 2555050 
2 প্রি তি 5 রি 5 5৫ টিপ ঁ 2 টি বি 
১০581০-58 দা ৬55৬8 55298856055৮১০০৮১৯৭০৩০০৪৯৫৯০০৬১ 
০55৫5 3৮2) ৬১৪১০৪5০৬২৫ ৮৪৪০৮৫৭৪৪ 


পপি 
তে 


(৩৩৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন 
ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) তাহারা ... আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি 
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১৭২ তি 


আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মধ্যে বিবাহের আনন্দ উদযাপনের চিন প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন আমি আরয 
করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে 
কত মোহর দিয়া? আমি (জবাবে) আরয করিলাম, এক নওয়াত। রাবী ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে 
আছে : শ-$৫ স্বর্ণের) (এক নওয়াত)। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৬০১-৫1$৪০$$% (আমার মধ্যে বিবাহের আনন্দ উদযাপনের লক্ষণ ...) হাফিয ইবন হাজার রহ.) 
বলেন, অর্থাৎ তাহার চেহারায় বিবাহোৎসব পালনের সৌন্দর্যের চি কিংবা তাহার মধ্যে (বাসর ঘর যাপনের) 
আনন্দ ও প্রফুন্নুতা প্রত্যক্ষ করিলেন। যেমন বলা হয় ১১২+৩১-১০৯+ (অমুক অমুকের সহিত হাস্যোজ্জবলে 
মিলিত হইয়াছে)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৬) 

১৪৫ ৪৩০৮৫ (তুমি তাহাকে মোহর কত দিয়াছ)? নবী সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১)১৮৪০১১-৯ 
(তুমি তাহাকে মোহর দিয়াছ কি না?) না বলিয়া ০৪২০. (প্রশ্ন বোধক)-এর সহিত »_৫ কতগুলি, কতখানি, কি 
পরিমাণ) বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিকাহের জন্য মোহর প্রদান করা জরুরী । -(4) 


ঠ 22 পি ৮8 ৮4-58-9555 ৩85 এড ০০ 
228৮৪৪৮৮৬৩০ ০৪৪৩535১08৬ 847৫-78$5 (৩৩৮৪) 
£ বত পিতা 52 চি 5% ঠ তে ০ ৬ ঠা র্ নে ০৫ ঠা 2৩ 
9১54২ 85518555 282 4৪ 89350 ৬3০ ৬৯৪১৯৪৪৪০১৪: ৪৭০ও 
১৩৯১০০৪০ 
(৩৩৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না 
(রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক রোধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান রোযিঃ) এক নওয়াত 
ওযনের সোনার মোহরানায় এক মহিলাকে বিবাহ করেন। 


প্র 
28 % 52০ 


কট 25452 নি ৮৪:5৮8 532 টি লরালার পা 26০০ 
954532৯৩০3৩ 558০1 ৩০১9০০৪৩৬৩৫ ৮৪৪$৩৪ (৩৩৮৫) 
৬৪৪৬৮৯১০৩২৪০৪১১২৪৯০৪০৪৬৪০৭৩ 
(৩৩৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
রাফি' রেহ.) তিনি ... শু"বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে রহিয়াছে, তিনি 
বলেন, তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর সন্তানদের একজন বলিলেন, (এক নওয়াত পরিমাণ) 
স্বর্ণের। 
ট্রাক ন তু বদ বাদ রে নিত ক, 
১৪৮১০ ৪৬)2১৪১৯ভ 
অনুচ্ছেদ ঃ দাসী আযাদ করিয়া তাহাকে বিবাহ করার ফযীলত 
পা ৫% পিএ দিও 25222 টা ৯:০২ 2৮--8, পর ০ পা 2গ92£ু হিপ 
৯০০৫15৩৯১২১৪০৬৩৯৭৫৩০০১০৯০)০৪৩৩৬১৫১১৯১৪৩ (৩৩৮৬) 
এ০এ৯54৫55০5535৩80845 0৪ 95503 53-55550582-05 2৯৬9 
335৩১০54205 ৬১5৬০ 92১৩৪০৯৯০5৯ 455 505425। 
4290১৬5১৮৮৩ 3-5০55505920-820) ৬০29১0635০৮ জর 6)5 2855 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ১৭৩ 


5৯৩ 595800৭5৩৬0 4402 2১1৫29)05১ ১৩25৩89০452 

2৩550 91$2৬35৮9 (68১9:27৮2০55)-228 ১৪৮০৮%9৩) 258 ৩295 
4১50-৫2-21 5%)০-219) এ 550 

৮৮58554৪5৩৬ ০৪০০৩১০০৬০৯৪৪০৩৪এ৪ 


রা 
শ 


৩০-১8-৮698 3৩8৪29৩98৩4৯০৩৮ :5504৯জ 
রা ৩০3858৪5555 না রা 


854 ৮5/4558-3৩542254555-০421948 44205 


৯৮০ 2255 80$59625$20 5035 69৬০$08655585 22529-2$95768৩2৮ 
১৪) 2ল০5৫:5)৮555১25)5 (০5৩45755৯53৩6550৩53555 
.58554220159৯১৯5০ 8৯54৬ $১০ 5৩ 
(৩৩৮৬) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) 
তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে বাহির 
হইয়াছিলেন। সেই স্থানে আমরা খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করিলাম, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সওয়ার হইলেন। আবু তালহা (রাধিঃ)ও সওয়ার হইলেন। আর আমি আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর 
পিছনে বসা ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করিলেন। 
আমার হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুতে স্পর্শ করিতেছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর উরু হইতে ইযার সরিয়া যাইতেছিল। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুর 
উজ্জ্বলতা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি । তিনি যখন নগরে প্রবেশ করিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহু 
আকবার! খায়বর ধ্বংস হউক । আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রাঙ্গনে অবতরণ করি তখন সতককীকৃতদের ভোর 
হইবে কতই না মন্দভাবে। এই কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করিলেন। রাবী আনাস (রহ.) বলেন, খায়বরের 
অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বাহির হইতেছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। 
রাবী আবদুল আযীয (রহ.) বলেন, আমাদের কোন কোন আসহাব “মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ বাহিনীসহ (আসিয়াছেন)” বলিয়াছেন। অতঃপর যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করিলাম। 
তখন যুদ্ধ বন্দীদের সমবেত করা হইল । দিহ্ইয়া (রাযিঃ) আসিয়া আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! বন্দীদের 
হইতে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বলিলেন ৪ যাও, তুমি একটি দাসী নিয়া নাও। তিনি সাফিয়্যা বিন্ত 
হুয়াই (রাযিঃ)কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া 
নাবীআল্লাহ! বনূ কুরাইযা ও বনূ নষীরের অন্যতমা নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহইয়া (রাধিঃ)কে 
দিতেছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বলিলেন, দিহইয়াকে সাফিয়্যাসহ ডাকিয়া আন। তিনি 
সাফিয়্যাসহ হাযির হইলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রািঃ)কে দেখিলেন তখন 
(দিহইয়াকে) বলিলেন : তুমি বন্দীদের হইতে অন্য একটি দাসী দেখিয়া নাও। রাবী বলেন, নবী সান্নাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রািঃ)কে আযাদ করিয়া দিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিলেন। রাবী সাবিত 
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তাহাকে কি মোহর দিলেন : তিনি (আনাস রাধিঃ) বলিলেন, তাহাকে আযাদ করাই তীহার মোহর। ইহার 
বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। অতঃপর পথে উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) সাফিয়্যা (রাধিঃ)কে সাজাইয়া রাত্রে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বাসর ঘরে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর 
রাত্রি যাপন করিয়া ভোরে উঠিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন : যাহার কাছে খাবারের কিছু থাকে সে যেন উহা নিয়া 
আসে । এই বলিয়া তিনি একটা চামড়ার বড় দস্তরখান বিছাইলেন। রাবী বলেন, ফলে কেহ পনীর নিয়া আসিল, 
কেহ খেজুর ও কেহ ঘি নিয়া আসিল। তারপর তাহারা এইগুলি মিশাইয়া হায়স (খাবার) তৈরী করিলেন। ইহাই 
ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা। 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2555 খোয়বার যুদ্ধে) অর্থাৎ, খায়বর নামক শহরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে। ইয়াহুদী অভিধানে -+ ৯. (খায়বর) শব্দটি 
১+» দদের্গ, কেন্লা, সুরক্ষা) অর্থে ব্যবহৃত । বনূ ইসরাঈলের 'খায়বর' নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই স্থানে বসতি স্থাপন 
করায় তাহার নামে “খায়বর” নামকরণ করা হইয়াছে। খায়বর শহরটি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে ছয় 
মারহালা দূরত্বে অবস্থিত । খায়বরে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। ইসলামের সূচনায় তথায় বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের বাড়ী-ঘর 
ছিল। (উমদাতুল কারী) -ফফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৬) 

223৩$০5 খোয়বরের গলি পথে)। 3৬: শব্দটির এ বর্ণে পেশ এবং দুই ও বর্ণে পঠিত । ইহা 2৫... (সংকীর্ণ রাস্তা, 
সরুপথ, গলি)-এর অর্থে ব্যবহৃত 9.$; শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইহার বহুবচন 25) এবং ৩৩১ আসে। 
০১ শব্দটির এ বর্ণে পেশ ও বর্ণে তাশদীদসহ পরে ০ বর্ণ দ্বারা পঠিত। -ফেতনুল মুলহিম ৩৪৪৮৭) 

25১৩-০০2 লেঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল)। সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে 0 প্রেকাশ পাওয়া, অনাবৃত 
হওয়া, সরিয়া যাওয়া, উধাও হওয়া) বর্ণিত হইয়াছে । আর সহীহ বুখারী শরীফে ইয়াকৃব বিন ইবরাহীম (রহ.)-এর সূত্রে 
ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : »১_*৯০১১৯১-.._-»১ (অতঃপর তীহার মুবারক উরু হইতে 
লুি সরিয়া যাইতেছিল)। আল্লামা আইনী রেহ.) বলেন, $4 - শব্দ ০৯ +-.* -এর সীগায় পঠিত । কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত উরু হইতে লুঙ্গি অনাবৃত করেন নাই; বরং ভীড়ের কারণে কিংবা বীরত্বের সহিত দ্রন্ত 
পদচারণার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু হইতে কখনও কখনও লুঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল। কতক 
বিশেষজ্ঞ বলেন, সহীহ বুখারী রিওয়ায়তে 74 - শব্দটি প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা ১৯১৪৮ -এ পঠিত। অতঃপর 
তাহারা দলীলরূপে সহীহ বুখারীর ১০এ)১০১২ (উরু সম্পর্কে বর্ণনা) অনুচ্ছেদের প্রথমে তা'লীম হিসাবে বর্ণিত ০১ 
৬১০১৩৯/১০১০-১৭১৬০০৬১১০ (আনাস (রাধিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উরু হইতে 
লুঙ্গি সরাইয়াছিলেন। -সেহীহ বুখারী ১৪৫৩)কে পেশ করেন। 

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইচ্ছাকৃত উরু অনাবৃত করার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সহিত সম্বন্ধ করা তীহার শানের খেলাফ। কেননা তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন: ৪১৯ ০১০১. উেরু সতরের অন্তর্ভৃক্ত)। 
অতঃপর তিনি বলেন, সম্ভবতঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনাবৃত দেখিয়া ধারণা 
করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজেই অনাবৃত করিয়াছেন। তাই সেই হিসাবেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ বাস্তবে অনুরূপ 
নহে; বরং ভিড়ের কারণে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে সদর্পে চলার কারণে তদ্রুপ হইয়াছিল। 

উরু সতর কি না? এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, উর সতর নহে। 
তাহারা হইলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন যিব, ইসমাঈল উলাইয়্যা, দাউদ যাহরী এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর 
এক রিওয়ায়ত মতে । তাহাদের দলীল সহীহ বুখারী শরীফের হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ $ 
2৩০০৮০৩৪০০৬ ৪১১৪০ ৪৪) ৯১৪ ৩5315০৮5458৯5959855455 84০4১৫৯55 


55425 রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধ করিয়াছেন। আর এই হাদীছে রহিয়াছে : “অতঃপর 
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তিনি নিজ উরু হইতে লুঙ্গি সরাইয়া দিয়াছিলেন। এমনকি আমি যেন নবী সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুর 
উজ্জ্বলতা এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছি- সহীহ বুখারী ১৪৫৩)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পুরুষের উরু সতর নহে। যদি সতর 
হইত তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা নিষ্পাপ পবিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনাবৃত হইতে দিতেন 
না। 

অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভূক্ত। তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের মধ্যে জমহুরে উলামা তথা 
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক,, শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং যুফার বিন হুযায়ল রেহ.)। তাহাদের 
দলীল 89 ৯:50 9255 44০ 8৮8১6 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। 

আল্লামা আইনী রেহ.) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছের জবাব হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনিচ্ছাকৃতভাবে অনাবৃত হইয়াছিল । আর ইহা ভিড়ের কারণে কিংবা সদর্পে দ্রুত চলার কারণে তাহা 
কখনও কখনও হইয়াছিল । আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৮) 

১২:১৬ (তোহারা বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অর্থাৎ ৫৫2৮৮ (মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন)। উহ্য ১১ এর ১৯১ হওয়ার কারণে £৯১ (শেষ বর্ণে পেশযুক্ত) হইবে। 
কিংবা উহ্য '১০--* উেদেশ্য)-এর ১১. (বিধেয়) বলাও জায়িয অর্থাৎ ১,১১৯ (এই যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৮) 

১১৯৩০৩৩ (রাবী আবদুল আযীয (রহ) বলেন)। তিনি হইলেন আবদুল আবীয বিন সুহায়ব (রহ.)। হযরত 
আনাস (রোযিঃ) হইতে হাদীছ রিওয়ায়তকারীগণের একজন । -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৮) 

১৯৮০৩ (সৈন্যদলসহ) ০১১৯১ শব্দটির 6 বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত । সৈন্যদলকে ১১৯৮: নামকরণের কারণ হইতেছে 
যে, সৈন্যদল পীচ প্রকারের হয়। (১) ৪১৪ যেই সকল সৈন্য সামনে থাকে, (২) 4৪. যাহারা পশ্চাতে থাকে, (৩) 
ঃ৪* যাহারা ডানে থাকে, (৪) ৪১..৬+ যাহারা বায়ে থাকে, ৫৫) ৬5 যাহারা মধ্যস্থলে থাকে । (4) 

8২০ যুদ্ধের মাধ্যমে)। ৪: শব্দটির € বর্ণে যবর পঠনে অর্থ » ৪৪) (পরাভূত করা, দমন করা, জোর করা, বাধ্য 
করা)। যেমন বলা হয় 1১441৪৯৯১৩০ (আমি ইহা জোরপূর্বক অর্থাৎ বলপূর্বক কবজা করিয়াছি। আন্মামা আবূ উমর 
(রহ.) বলেন, সহীহ হইতেছে যে, খায়বরের পূর্ণ অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে বলপূর্বক জয় করা হইয়াছে। -ফেতহুল মুলহিম 
৩৪৪৮৮) 

£৫:৯৬$ (দিহইয়া (রািঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন)। $:-৯ শব্দটির 3 বর্ণে 
যবর এবং যের ছারা পঠিত। অর্থাৎ ইবন খলীফা বিন ফরওয়াতুল কালবী রোযিঃ) তিনি অত্যধিক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট 
লোক ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) অনেক সময় দিহ্ইয়া কালবী (রাধিঃ)-এর আকৃতি ধারণ করিয়া রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিতেন । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৮) 

৮০$৮-৪)৬০৬৬-৫ (তুমি বন্দীদের হইতে অন্য একটি দাসী দেখিয়া নাও)। অর্থাৎ সাফিয়্যা (রাধিঃ) ছাড়া । 
আল্লামা কিরমানী রেহ.) বলেন, যদি প্রশ্ন কর। হেবা করার পর সাফিয়্যা (রোধিঃ)কে ফেরত নিলেন কিভাবে? উত্তরে বলিব, 
তখন হেবা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয় নাই। কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনগণের পিতা । পিতা সন্ত 
নদের কোন কিছু হেবা করার পর উহা ফেরৎ নেওয়া জায়িয। কিংবা তিনি দিহ্ইয়া রোযিঃ) হইতে ক্রয় করিয়া 
নিয়াছিলেন। 

সাফিয়্যা (রাধিঃ)কে দিহ্ইয়া (রাযিঃ) হইতে ফেরৎ নেওয়ার কারণ। যখন কেহ আপত্তি করিয়া নবী সাল্লাল্াহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি সাফিয়্যাকে দিহ্ইয়ার অধীনে প্রদান করিয়াছেন । দিহ্ইয়া (রাযিঃ) তো সাফিয়্যার 
উপযোগী নহে। কেননা সাফিয়্যা নবীর বংশের । তিনি হযরত মুসা আঃ)-এর ভাই হারূন আঃ)-এর পরবর্তী স্তরের সন্ত 
1ন। অধিকন্ত তিনি বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের সর্দারের কন্যা এবং অতীব সুন্দরী মেয়ে। কাজেই সাফিয়্যা কোন 
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এগ পুর ভোর রত এর বংশ মর্যাদা ও 
অন্যান্য দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন। তীহাকে যদি দিহ্ইয়াকে দেওয়া হয় তাহা হইলে দিহ্ইয়ার সহিত তাহার 
সামঞ্জস্য হইবে না এবং অন্যান্য সাহাবাগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এই সকল ফিৎনার আশংকায় নবী 
সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে নিজের অধীনে নিলেন এবং আযাদ করিয়া বিবাহ করিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু 
তা*আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৮৯) 

820885৩8545 উম্ম সুলায়ম সাফিয়্যা রোযিঃ)কে তীহার জন্য সাজাইলেন)। 2. (সুলায়ম) শব্দটির ০ বর্ণে 
পেশ ছারা পঠিত । তিনি আনাস (রাধিঃ)-এর মা। অর্থাৎ উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) রীতি অনুযায়ী কনে সাফিয়্যাকে তীহার জন্য 
সুন্দর করিয়া সাজাইলেন। যাহার মধ্যে শরীআতের নিষিদ্ধ কর্ম তথা হাতে উলকি-চিহ্ন দেওয়া এবং সংযুক্ত করা প্রভৃতি 
কোন কিছু ছিল না। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯১) 

১১/৬৫-$৬8০- অতঃপর রাত্রে তাহার জন্য সাফিয়্যাকে বাসর ঘরে দেন)। অর্থাৎ উম্মু সুলায়ম (াযিঃ) 
সাফিয়্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠাইয়া দেন। আর ইহার অর্থ হইতেছে ৮৫৪) (উম্মু 
সুলায়ম (রাযিঃ) কনেকে বরের কাছে পাঠাইলেন, বাসর ঘরে দিলেন)। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯১) 

৮:১৪ (বের হিসাবে)। ০১১ শব্দটি ১৯৯৯ এর ওযনে বিবাহোৎসবের দিনগুলিতে বর-কনে উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে 
ব্যবহার হয় । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯১) 

43%-₹-25$ ডেহা নিয়া যেন উপস্থিত হয়)। ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান সেমাজের প্রধান) ব্যক্তিকে তীহার 
সঙ্গী-সাীগণের সহিত সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ করা এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাহাদের হইতে খাদ্যসামন্রী চাওয়া জায়িয। 
পাত্রের সঙ্গী-সাহীগণ তাহাদের কাছে খাদ্যসামন্্রী যাহা আছে উহা দ্বারা সামর্থ্যানুযায়ী সহযোগিতা করা মুস্তাহাব। -ফেতহুল 
মুলহিম ৩৪৪৯১) 

৫৪১৮০ (আর তিনি একটি চামড়ার বড় দস্তরখান বিছাইলেন)। ₹££১ শব্দটিতে চারটি পঠনপদ্ধতি রহিয়াছে। 
প্রসিদ্ধ হইতেছে এ বর্ণে যবর ও সাকিন-এর সহিত এ বর্ণে যবর এবং যেরসহ পঠন £2--£১-৩৮১-৩০০ পঠিত । 
অধিকতর শুদ্ধ পঠন 4 বর্ণে যবরের সহিত এ বর্ণে যের ছারা ?-£ (চামড়ার মাদুর বিশেষ, চামড়ার বড় দস্তরখান)। ইহার 
বহুবচন ?৯৯১-৮১ ব্যবহৃত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯১) 

585542052144591 0৯5585৬45৬5 (ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা)। অর্থাৎ 
তিনটি বস্ত ছারা তৈরী হায়স (খাবার)। ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, ওলীমা যে কোন খাবার দ্বারা করা যায়। ইহার জন্য 
বকরী হওয়া জরুরী নহে। গোশত ব্যতীতও ওলীমার সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে। 

আন্মামা আইনী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বরের জন্য বাসর উদযাপনের পরই ওলীমা করা সমীচীন । 
আল্লামা ছাওরী (রহ.) বলেন, বাসর উদযাপনের আগে ও পরে যে কোন সময় ওলীমা করা জায়িয। আমাদের হানাফীগণের 
প্রসিদ্ধ মতে ওলীমা সুন্নত। কেহ ওয়াজিব বলিয়াছেন। আর আমাদের হানাফীগণের মতে দাওয়াত কবুল করা সুন্নত চাই 
ওলীমা হউক কিংবা অন্য কোন আপ্যায়ন। ইহা ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত । ইমাম শাফেয়ী 
(রহ.) বলেন, ওলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আপ্যায়নের দাওয়াত কবুল করা মুস্তাহাব । ইহা 
ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত । -(4) 





১৩৬৮০১৪)১৪৩৯৮৩৩০৪০৩৪৪৪১৩০৩৪১০৫০৮৪১৫০০৮৪৩০, (৩৩৮৭) 
৩৯৩০৯০৪4৮85 ৯৬৬০৯০৩ ৩১35১5৩০৮৩১ ৮4১৬ 
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পা ই হীহ মুসলিম শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ১৭৭ 


১৬-৪৪৩০৯৪৩+০৫৯৮৫৬৯৩৬০০৬৪৬৮$১৬:৪৪৯০০৬৮০৪০৬ 

(৩৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী” যাহরানী 
(রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন 
উবায় গুবারী রেহ.) তিনি ... সূত্র পরিবর্তন) যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ 
বিন রাফি' রহ.) তাহারা সকলেই ... আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি সাফিয়্যা (রাধিঃ)কে আযাদ করিলেন এবং তাহার আযাদ করাকেই তাহার মোহর 
হিসাবে গণ্য করেন। আর হযরত মু*আয (রাযিঃ) তাহার পিতা (জাবাল রাধিঃ)-এর সূত্রে রিওয়ায়ত করেন। 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রাধিঃ)কে বিবাহ করেন এবং তাহার আযাদ করাকেই তাহার 
মোহর হিসাবে গণ্য করেন।” 
৬৪5০১০৪৬১৮০০৯৪১০৪৭১৬৪ ৬৩৪৩ ৬০৭ ডি ৬১০৪০৬৫ (৩৩৮৮) 

92104025538 855140351554252 ০৯৫৯১১৫৩৩৬০ 

(৩৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবৃ মুসা (রািঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
যেই ব্যক্তি তাহার দাসীকে আযাদ করার পর তাহাকে বিবাহ করে, তাহার জন্য দুই ছাওয়াব রহিয়াছে। 


£১55039550-55520550 59810৯55508 ০5759৮085925-5584531095৬3499 
6৫521৯52-৯৮5;55 ৮8১3৬-558558812525242521 ১4521355480 555০৯ 
প০০-898৮০353559)0) ২58 ৫৮৪৮০৪৪৪১৪৭ ৭৪৪০ 4৯১৩৬০৩৬০০3 
55৬20৮৮828৯ 8$5১৬-৪৪5০ $55552085555915৯95৫৩৬ 
0$০82585450235582080) 55556045585 52552)1 45১৯5 


5 5 রে পর 
555 শ2১৩ পর ১৪০০৫০৫0255 2 
“টে ০০২৭৫৯০৫৯5১৪92এ৯৩৪5০ ৫৮০ 
রঙ্গ 
নর 


০১১8৬০৮১০05 5535280855555284৯4:50535 

এ১3554500353$০40095$005৯54555850৯৩-৮৯584৩5০৯০০্জ 

৩950558555068625255)544520-৮৩)93৯555 দি 

28014455505 20755040182 ৭৩ ড55555155 58552 9৫৯25 
9555 26৫ 5 ৪ 


8০4৮ ৩345 ৫ 2৫৯৯121১৩3450985৮১)1৬$0-81585050858,28550555542৮ 
2৮5 পা ধন পাপা 5৫ ১ রি ৬ ? টা 
*(৩১5৩-৪40১510১০54-2১৯4১৬৯4১০৯5365 
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25055005225 55 ১০৫০৩89৩০9404985446551553$8 55 ৪ ও 
৩৯০১০১৯০৯১৪ ০9৭ ২৮৬৬০০৩৪০৪৩০৩১০৩৩০০০০ 2 
৩৩55০৫৫৪৯৩৯ 5১255৮%555555 55285426852 ১০৫ টন 
০৪%5-535934503529)5৮285554জ5৩2০4৮5আ 
৮৪১ ৮5552৮5৯সঞ্সলর্জ একস 43055555553 65555$8৫5035১ 
4457 ৩৯5 ৪সটি৩১5038451০84526%5094-৬2০5986999 
.&থ112৫56$1 :03)5925 ৯:1৩) 515১১352358 রি 


(৩৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শীয়বা রেহ.) তিনি ... আনাস রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বারের দিন আমি আবু তালহা (রাযিঃ)-এর 
পিছনে সওয়ার হইয়াছিলাম। তখন আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পা-এ স্পর্শ 
করিতেছিল। রাবী (আনাস রাযিঃ) বলেন, আমরা সূর্যোদয়ের সময় খায়বরবাসীদের কাছে পৌছিলাম। তাহারা 
তখন তাহাদের চতুষ্পদ জন্ত, কোদাল, বড় ঝুড়ি ও রশি নিয়া (কৃষিকর্মে) বাহির হইয়াছিল। তখন তাহারা 
বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৈন্যসহ আসিয়াছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন কওম প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন 
সতকীকৃতদের ভোর হইবে কতই না মন্দ। রাবী বলেন, আল্লাহ তাআলা তাহাদের (খায়বরবাসীদের) পরাজিত 
করিলেন। দিহইয়া (রহ.)-এর ভাগে এক সুন্দরী দাসী পড়ে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাতজন দাসের বিনিময়ে সেই দাসীকে ক্রয় করিয়া নেন। অতঃপর তিনি তাহাকে উম্মু সুলায়ম রোধিঃ)-এর কাছে 
সোপর্দ করেন যাহাতে তিনি তাহাকে সুসঙ্জিত করিয়া আনন্দ পাওয়ার যোগ্য করেন। রাবী বলেন, আমার মনে 
হয় তিনি তাহাকে উম্মু সুলায়ম (রাধিঃ)-এর ঘরে (দাসীদের জন্য নির্ধারিত একমাস) ইদ্দত পালন করার জন্য 
সোপর্দ করেন। তিনি ছিলেন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই। 

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর, পনীর ও ঘি (দিয়া তৈরী হায়স খাবার) দ্বারা 
তাহার ওলীমা করেন। এই উদ্দেশ্যে যমীনে কিছু গর্ত করিয়া উহাতে চামড়ার দস্তরখানসমূহ বিছাইয়া দেওয়া হয় 
এবং উহাতেই পনীর ও ঘি রাখা হয়। অতঃপর সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। রাবী বলেন, লোকেরা 
পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল : তিনি কি তাহাকে বিবাহ করিলেন, না উম্মু ওলাদ হিসাবে গ্রহণ করিলেন 
তাহা আমাদের জানা নাই। আর কতক বলিলেন, তিনি যদি তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বুঝা 
যাইবে যে, তিনি তাহার সহধর্মিণী আর যদি তিনি তাহার পর্দার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে তিনি তাহার উন্মু 
ওলাদ। অতঃপর তিনি যখন সওয়ারীতে আরোহণ করার ইচ্ছা করিলেন তখন তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা 
করিলেন। অতঃপর সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে উটের পিছনের দিকে বসাইলেন। তখন লোকেরা বুঝিতে সক্ষম হইল 
যে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। অতঃপর সাহাবীগণ যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত চলিলেন এবং আমরাও দ্রুত চলিলাম। রাবী বলেন, তখন তাহার আসাজ 
উন্ত্রীটি হৌচট প্রাপ্ত হইয়া যমীনে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়া যান এবং 
সাফিয়্যাও পড়িয়া যান। তিনি দীড়াইয়া সাফিয়্যা রোধিঃ)কে পর্দায় আবৃত করেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কতক 
মহিলা বলিতে লাগিল। ইয়াহুদী মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা তীহার রহমত হইতে দূরে রাখুন। তিনি ছোবিত আল 
বুনানী) বলেন, আমি (আনাস (রাযিঃ)কে) বলিলাম, ইয়া আবু হামযা! বন্ততই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উন্ত্রী হইতে যমীনে পড়িয়া গিয়াছিলেন? তিনি আল্লাহর কসম করে বলিলেন, হ্যা। 
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মুসলিম ফর্মী -১৩-১২/২ 


্ পু নৃহীহ্‌ মুসলিম শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ১৭৯ 


হযরত আনাস (োধিঃ) বলেন, আমি যয়নব (রাধিঃ)-এর ওলীমায় উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের তৃত্তিসহকারে রুটি ও গোশত আপ্যায়ন করাইয়াছিলেন। সেই ওলীমায় 
দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ওলীমার কাজ শেষ করিয়া যখন দীড়াইলেন 
তখন আমিও তাহার পিছনে ছিলাম । তখনও দুইজন লোক দূরে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাহারা বাহির হইল 
না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহ্ধর্মিণীগণের কাছে গেলেন তখন প্রত্যেককে 
“সালামুন আলাইকুম” বলিয়া সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঘরবাসী! তোমরা কেমন আছ? তাহারা সকলেই 
বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ভালো আছি। আপনি আপন নববধূকে কেমন পাইয়াছেন। তিনি (জবাবে) 
বলিলেন, ভালো। তিনি যখন এই কাজ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমিও তাহার সহিত প্রত্যাবর্তন 
করি। অতঃপর যখন তিনি দরজার নিকট আসিলেন তখন দেখিলেন যে, সেই দুই ব্যক্তি এখনও আলাপরত 
রহিয়াছে। তাহারা তীহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। (আনাস রাধিঃ) বলেন, আল্লাহ 
তা'আলার কসম, আমার স্মরণ নাই, উক্ত দুই ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়ার কথা আমি তাহাকে 
জানাইয়াছিলাম, না এই সম্পর্কে তাহার প্রতি ওহী নাযিল হইয়াছিল। তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং 
আমি তাহার সহিত প্রত্যাবর্তন করি। যখন তিনি দরজার চৌকাঠে পা মুবারক রাখিলেন তখন তিনি আমার ও 
তীহার মধ্যস্থলে পর্দা টানাইয়া দিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাধিল করেন : ৭2:০5 
£591:585685855%052 (তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করিও না- 
সুরা আহযাব ৫৩) 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৮১৪ (তাহাদের কোদালসমূহ নিয়া) ১১৪ শব্দটি ৯১১,-. +৪১-৯ সহ ০৯২১* -এর ওযনে পঠিত ০১ (কোদাল)- 
এর বহুবচন । -ফেতনহুল মুলহিম ৩৪৪৯১) 

১১৬ তোহাদের থলেসমূহ)। ১১৬ শব্দটি ১-- (বড় ঝুড়ি)-এর বহুবচন। খেজুর পাতার তৈরী ঝুঁড়ি। 
যাহাতে মাটি প্রভৃতি ভর্তি করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৯১) 

2-৯১১%$ (এবং তাহাদের রশিসমৃহ)। ১১০ শব্দটি £: -এর বহুবচন । ইহা হইল প্রসিদ্ধ 5৯১-* (বেলচা, সেচনী)। 
কিংবা ইহার হইতে একটু বড়। কাষী ইয়ায (রহ.) ইহার দুইটি অর্থ নকল করিয়াছেন। একটি অনুরূপ দ্বিতীয় ১১১ ছারা 
এই স্থানে রশি মর্ম। তাহারা ইহার মাধ্যমে খেজুর গাছে আরোহণ করিত। ইহার একবচন £: (অতিক্রমণ, গমন) * বর্ণে 
যবর এবং যের ছারা পঠিত । কেননা, ইহা পেঁচাইয়া উপরে গমন করা হয়। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯১) 

? 2৮৯৯০৬১৩৩৪5 দিহইয়া (রাযিঃ)-এর ভাগে পড়ে এক সুন্দরী দাসী)। ইতোপূর্বে আবদুল আযীষ বিন সুহায়ব 
(রাধিঃ)-এর বর্ণিত (৩৩৮৬ নং) হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত দিহইয়া রোযিঃ) গণীমতের বন্টনের 
পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদনের মাধ্যমে সাফিয়্যা (রোযিঃ)কে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইবে, এই স্থানে “ভাগ' ছারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতির মাধ্যমে 
গৃহীত অংশ মর্ম। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯২) 

০৪৯৬০১০৩০০৫ (এই উদ্দেশ্যে যমীনের কিছু অংশ গর্ত আকারের করে ...)। ৬০ ৯ শব্দটির বর্ণে পেশ 
6 বর্ণে যের ছারা পঠনে অর্থাৎ ৬১০০০1১১২১৫ (যমীনের উপরি অংশের মাটি দূর করিয়া দিলেন) এবং সামান্য গর্ত 
করিয়া দত্তরখানের মধ্যস্থল নীচু করিলেন যাহাতে ঘি রাখিলে পর স্থির থাকে এবং বিভিন্ন পার্থ পতিত না হয়। (১০০৪). 
মূলতঃ ৪ ১)? (খোলা, উন্নোচিত করা, প্রকাশ করা, ফাঁস করা, আবিষ্কার করা, দূর করা)কে বলে । আর ১০৯ শব্দটি 
০০৯০৯ (পোখির ডিম পাড়ার জন্য খননকৃত গর্ত)-এর বহুবচন। (এ) 
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১৮০ 


৮৩৮৩০৯5৪) ঘি তিনি তাহার পর্দার যব না করেন তাহা হইলে তিন হার উদ ওলাদ) । অর্থাৎ 
৫5 সেহবাসকৃত ক্রীতদাসী) আর অন্য রিওয়ায়তে আছে এ_.০৫ ১,৬৪১ €তিনি তাহার ক্রীতদাসী)। কেননা, 
লা ক্রীতদাসীদের জন্য নহে। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯২) 
855%58$4৫1১3555(তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন)। অর্থাৎ বিশেষ ও সাধারণ 
সকল সাহাবী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তীহাকে বিবাহ করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯২) 

35598554205801429১14555655 (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত অথসর হইতে থাকিলেন এবং 
আমরা দ্রন্ত চলিলাম)। অর্থাৎ ৩৮৬০০৯১১১০০৯৭৪৪৫হ৭45৫৯৫৯১০৮৭ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্বীয় আরোহণের পশুকে দ্রন্ত চালাইয়া অথ্সর হইতে থাকিলেন, আমরাও আমাদের আরোহণের পশুগ্তলিকে 

দ্রুত চালাইয়া অগ্রসর হইতে থাকিলাম)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯২) 

৪552205459৯ $৯55559 তেখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনে পড়িয়া যান)। 50 এর 
অর্থ ৮৯৪.) (পতন, অধঃপতন, অবরোহণ, অকৃতকার্যতা, বিয়োজন, বিনুপ্তি)। কাষী ইয়া (রহ.) বলেন, ১১১ এর 
আসল অর্থ ₹১১)৷ বেহির্গমন, প্রস্থান, আবির্ভাব, উদ্তব, উদয়, আত্মপ্রকাশ, পুনরূথান)। ইহা হইতেই ০১৫১1১১৯১৯১ 
(বিরল কথা, স্বল্প কথা, অনন্য সাধারণ কথা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯২) 

8৩৬3 আমি বলিলাম, হে আবু হামযা)। প্রবক্তা হইলেন ছাবিত আল বুনানী (রহ.)। আবু হামযা হইল 
হযরত আনাস (রোযিঃ)-এর কুনিয়্যাত তথা উপনাম। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯২) 

৫2052568580 34525 এবং তীহাদের প্রত্যেককেই 'সালামুন আলাইকুম, বলিয়া সালাম 
জানাইলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের এই অংশে অনেক ফায়দা রহিয়াছে : (এক) কোন মানুষ নিজ 
বাড়ীতে আগমনের পর স্ত্রী ও ঘরবাসীকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব । অনেক মুর্খ্যলোকেরা ইহার গুরুত্‌ দেয় না। দেই) এক 
জনের উদ্দেশ্যে যখন সালাম দিবে তখন বলিবে “সালামুন আলাইকুম” কিংবা “আস-সালামু আলাইকুম" বহুবচনের সীগায় 
তথা শব্দরূপে । যাহাতে ঘরের লোকের সহিত ফিরিশতাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। (তিন) স্বীয় পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞাসা 
করিবে। কেননা, অনেক সময় স্ত্রীর কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিতে পারে। সে হয়তো উহা প্রকাশ করিতে লঙ্জীবোধ 
করিবে । কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে আনন্দচিত্তে তাহার প্রয়োজন উল্লেখ করিবে । (চার) ঘরে প্রবেশের পর 
১১০৪৫ তুমি কেমন আছ?) কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য ছারা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৩) 





435$১৮৮১৬৪৯৬৬০ ২১৪ 80850555455085855595%0555, (৩৩৯০) 
রা এস55৫০৯3৬১০৪০৯৫৫৫ ১0৬29৩৪৩০$ 55658221005 ০৬০১৮৮৪৫৫৯৪ 
2855 ১৩-৮০০০৮০০৪ নি রিতা? 
এ৩)-৮স৩555559)508৩8 ৮57৬85৩৩৮১৪ 
3558985০১৩০92০১৪৮৬৭ 2592052১9454565558555 ডি 
235803৯০৬৩০ 3554-295 +254৩-৮৩৮:5৩3৮52480027595%% 
উদ্ভব $5৪4৩৪৮৪০১০৪০০395829585544320533955 
৪০০৫৩৩৪৮৪৮৯০)০৬৯৬৩৯ ্ ৮355০১7১5০৬ ৩৮৩৭০ 
5 ০61৯5290৯55 8৮9 5৬3৬০ 490৩৬ 
46-৯258555420520018799001৫৯55€ ১০5০৯০০০১০১) ০৬৯৪2৬৬ী ওলা এ 
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সুহীহ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৮১ 


20515754010৯258 285 35855058554 হস 47540102508055 044 82৮55 0৩ 
£-১14৯55-2 ০২2035%2)85৩801৩%6-5 55590 ৬৪১৮০৮৮০০54 
৪১5577252১7 05 55156 054559 ৫0085505420-203০5 

(৩৩৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শীয়বা (রহ.) তিনি ... মূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন হাশিম বিন হায়্যান (রহ.) তাহারা ... আনাস 
(রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রাধিঃ) দিহইয়া (রাষিঃ)-এর ভাগে পড়েন। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রশংসা করিয়া বলিতে থাকিল। আমরা কয়েদীদের মধ্যে তাহার কোন 
তুলনা দেখি না। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন তিনি দিহ্ইয়া (রাযিঃ)কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সাফিয়্যা 
(রাধিঃ)-এর পরিবর্তে তাহাকে যাহা তিনি চাহিলেন তাহা তিনি দিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সাফিয়্যাকে আমার 
মা (উম্মু সুলায়ম)-এর সোপর্দ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি তাহাকে প্রস্তুত কর। রাবী আনাস (োযিঃ) বলেন, 

£পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং খায়বর পিছনে 
ফেলিয়া আসার পর তিনি অবতরণ করিলেন। অতঃপর সাফিয়্যার জন্য একটি তাবু তৈরী করাইয়া দিলেন। 
উহা যেন আমার কাছে নিয়া আসে। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন লোকেরা তাহাদের উদ্ধৃত্ত খেজুর এবং 
উদ্বৃত্ত ছাতু আনিতে লাগিল। এমনকি এইগুলির একটি স্তপ পরিমাণ জমা করিয়া হায়স তৈরী করা হইল। 
অতঃপর তাহারা সকলে এই হায়স হইতে আহার করিতে থাকিলেন এবং তাহাদের পাশে বৃষ্টির পানি ভর্তি হাউজ 
হইতে তাহারা পানি পান করিতে লাগিলেন। 

রাবী সাবিত বুনানী (রহ.) বলেন, হযরত আনাস (রাধিঃ) বলেন, ইহাই হইতেছে সাফিয়্যা (রাধিঃ)-এর 
বিবাহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা । আনাস (রাধিঃ) বলেন, অতঃপর আমরা রওয়ানা 
হইলাম এবং মদীনার প্রাটীরগুলি যখন দেখিতে পাইলাম তখন মদীনায় পৌছার জন্য আমাদের মন উৎফুল্প হইয়া 
উঠিল। আমরা আমাদের বাহনগুলিকে দ্রুত চালাইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহার 
বাহনকে দ্রুত চালাইলেন। আনাস (রাধিঃ) বলেন, সাফিয়্যা (রাধিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর পিছনে তাহার সহিত বাহনে ছিলেন। আনাস (রাধিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
উন্তী হৌচট খায়। ফলে তিনি ও সাফিয়্যা (রাধিঃ) (বাহন হইতে) পড়িয়া যান। আনাস (রািঃ) বলেন, 
সাহাবাগণের কেহই তাহার এবং সাফিয়্যা রোযিঃ)-এর দিকে তাকান নাই। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীড়াইয়া সাফিয়্যা (রাধিঃ)কে আবৃত করিলেন। রাবী আনাস (োধিঃ) বলেন, অতঃপর 
আমরা তীহার কাছে আগমন করিলাম । তিনি ইরশাদ করিলেন, আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। আনাস (রাযিঃ) 
বলেন, তারপর আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
অন্যান্য কম-বয়স্কা সহধর্মিণীগণ বাহির হইয়া সাফিয়্যা (রাধিঃ)কে একজন অপরজনকে দেখাইতে লাগিলেন এবং 
বাহন হইতে মাটিতে পতিত হওয়ার কারণে তাহারা আনন্দিত হইলেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৮১315 (একটি স্তপ পরিমাণ জমা করে হায়স তৈরী করিলেন)। ১ শব্দটির ০ বর্ণে যবর পঠিত । ১1৯. 
(বিপুল সংখ্যা) মূলতঃ ০১০৮১) ব্যেক্তি, আকৃতি)। ইহা হইতেই মি'রাজের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ৪৯৯৫-৮১-০1 
৮৬1/৯৯৯৬১৮০৯০৯১ (আদম (আঃ)-এর ডান দিকে জনতার ভীড় ছিল এবং বাম দিকেও) অর্থাৎ ৮৮৬৭ (বিপুল 
সংখ্যক লোক)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে তাহারা নিজেদের উদ্বৃত্ত খাদ্য আনিয়া এক স্থানে জমায়েত করিয়া একটি উচু স্তূপ 
করিলেন অতঃপর ইহা দ্বারা হায়স তৈরী করিলেন। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৯৩) 
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১৮৯ 


515 জীন নয আমাদের সন উর হয় উস) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম 
শরীফের নুসখায় ০৫ 2 শব্দটির ১ বর্ণে যবর ০১ বর্ণে তাশদীদ এবং ০ বর্ণসহ পঠনে রহিয়াছে। আর কোন কোন নুসখায় 
রা যের ছারা তাশদীদবিহীন পঠনে রহিয়াছে। এতদুভয় শব্দের অর্থ ৬.১ 
(আমাদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, প্রাণবন্ত হইল, খুশী হইল, সক্রিয় হইল), ০১. (আমাদের মনকে হালকা করিল, সহজ 
করিল, শান্ত করিল, প্রশমিত করিল) এবং ৮$:)1৮.-,৯১১০৯০৪ (আমাদের নফস মদীনা মুনাওয়ারার দিকে পুনরায় সক্রিয় 
হইল। আবির্ভূত হইল)। -(4) 

829)554-2 952০৮1৬5692 (লোকেরা কেহই তাহার এবং সাফিয়্যা (রাধিঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করেন 
নাই) মর্যাদা প্রদান ও সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৯৩) 

$%-420% তৈখন তিনি বলিলেন, আমাদের কষ্ট হয় নাই) অর্থাৎ ১১ +১-৮৮1৮, আমাদেরকে কোন ক্ষতি স্পর্শ 
করে নাই, আমরা কোন আঘাত পাই নাই)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৩) 

%৮-১4১৮%৪ তেখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য কম-বয়স্কা সহধর্মিণীগণ বাহির 
হইয়া ...) অর্থাৎ ০৪... ১১-+৩০-৮১০১১৯+৮ রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে 
যাহাদের বয়স কম তাহারা বাহির হইয়া. .) -ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৩) 

৩০ 353 অর্থাৎ ৮৪:১1০১৮২ (তাহারা সাফিয়্যা রোযিঃ)-এর দিকে দেখিতে লাগিলেন। -(এ) 

84845 (তাহারা অন্যের বিপদে আনন্দিত হইল)। শব্দটির এ এবং * বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ ৮৪৮১৪... :০০২১% 
(সাফিয়্যা মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহারা আনন্দিত হইলেন)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৩) 

১০১02০858) 5৬৩00555০৯৮ াও০০ত 
অনুচ্ছেদ ঃ যয়নব বিন্ত জাহশ (রোযিঃ)কে বিবাহ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়া এবং বিবাহে ওলীমা 
শরীআতে প্রমাণিত হওয়া-এর বিবরণ 
৯৯৩৬ 2৬:১৪০-5৪৩, 785৬০ ৯:২ 92238583056 (৩৩৯১) 
6০ 8৩-১০৩৩০৬৯৩০৯১৬৬০৪০৯৯:১৩৪৩৫-০১৪৫০৬৬৯৮৩0৮৯৩ ৪ 
৩৪০৫58093৩৩ 515৬9$১৪১৮০ 4205229810৯559৬৩ 552586৬287 
€82 561৩1278508 ৪১৩০১৬০০৫৪৬ ৩৬৩৬৩০৮০০০০ 
(554 ৩220৩৩১১০9৩ ৩০৮৫০৪১৩85৩ 2052829৯0৯5 
৩১:5০) ৩৩65855৮া ৬৪৬5৪৮০০ ৬৬৬০৬৯৫৪০৩০ 452৪৫১৫৯ 
33)2582505085555 4058৯829৫৯5 ৪5৫75201555 

৫220১৯৪০০0994-010555 25 4202229৯৫৯2 26102455855 
8১৭৩2৫-০৩৯258৯5-9525৩-0০৯৩৯4৩28555508555555 
০৯5০2৫470৯5 505০১855৩82259৩5206244$রঞাও 55225 
৬2৪৩৪০০5৬৪৩ ৪০ 





রা 


সা১55৩০৪৬ ঞসলডিএ১৬৪৩ও৩০ 
₹950291342198৯09-25505855 93 ০৪035554555 ০8555891052 
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সুহীহ্‌ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৮৩ 


2003935848৩) ০১৯৩2554৮45 658:৩15)052)৯41353) ৯৯৯৪ 
(3৬৪৬9 

(৩৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন 
মায়মূন (রহ.) তিনি ... মূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি* রেহ.) ... আনাস (রোযিঃ) হইতে, আর এই 
হাদীছ রাবী “বাহয' (রহ.)-এর বর্ণিত, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, (যায়দ (রাধিঃ)-এর তালাক দেওয়ার পর) 
যখন হযরত যয়নব রোযিঃ)-এর ইদ্দত পূর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ 
(রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি যয়নবের নিকট যাইয়া আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও। রাবী আনাস (রোধিঃ) বলেন, 
যায়দ চলিলেন এবং তাহার কাছে গেলেন। তখন তিনি আটার খামির করিতেছিলেন। যায়দ রোযিঃ) বলেন, আমি 
যখন তাহাকে দেখিলাম তখন তাহার মর্যাদা আমার হৃদয়ে এমনভাবে জাত হইল যে, আমি তাহার প্রতি 
তাকাইতে পারিলাম না । কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। 
ফলে আমি তীহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া দীড়াইলাম এবং পশ্চাতের দিকে সরিয়া পড়িলাম। অতঃপর বলিলাম, হে 
যয়নব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি এই সম্পর্কে কিছুই সিদ্ধান্ত নিব না যেই পর্যন্ত না আমি আমার রবের কাছ 
হইতে নির্দেশ পাই। অতঃপর তিনি নামাধের স্থানে যাইয়া দীড়াইলেন। এই দিকে পবিত্র কুরআনের আয়াত 
নাযিল হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিয়া যয়নব (রাধিঃ)-এর অনুমতি ব্যতীতই 
তীহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। 

রাবী আনাস রোযিঃ) বলেন, আমরা দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
দুপুর বেলা রুটি ও গোশত (ওলীমা হিসাবে) আপ্যায়ন করাইয়াছেন। আপ্যায়নের পর সাহাবীগণ বাহির হইয়া 
গেলেন, তবে কয়েক জন আহারের পর আলাপ-আলোচনায় ব্যত্ত থাকিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন, আমিও তীহার অনুসরণ করিলাম । তিনি তীহার সহধর্মিণীগণের 
প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া তাহাদেরকে সালাম দিতে লাগিলেন। আর তাহার সহধর্মিণীগণ তীহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই সহ্ধর্মিণীকে কেমন পাইয়াছেন? রাবী হযরত আনাস (োযিঃ) 
বলেন, আমার স্মরণ নাই যে, আলাপরত সাহাবগণ চলিয়া যাওয়ার কথা আমি তাহাকে অবহিত করিয়াছিলাম, না 
তিনিই আমাকে অবহিত করাইয়াছেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তিনি চলিলেন এবং সেই ঘরে 
প্রবেশ করিলেন আমিও তীহার সহিত প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমার ও তাহার মধ্যে পর্দা টানিয়া 
দিলেন। এই প্রেক্ষিতেই পর্দার আয়াত নাধিল হইল। রাবী আনাস (রোযিঃ) বলেন, লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়ায 
করিলেন যাহা করার ছিল। আর ইবন রাফি" রেহ.) নিজ হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেন: 
0০৮০০৪454৯9 4) ০22৯১০১2-2৩৪ 9১) 24565883058) 28 3453 (তোমরা 
নবীর গৃহসমূহে আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না, তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া 
হয়। এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়। .... কিন্তু আল্লাহ পাক সত্যকথা 
বলিতে সংকোচ করেন না- সূরা আহযাব ৫৩) 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

598৫-৯৬-৪0 (যখন যয়নব (রাধিঃ)-এর ইন্দত পূর্ণ হইল)। আল-মাওয়াহিৰ ও শরহুল মাওয়াহিব 
গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনত জাহশ (রাধিঃ)। তাহার মাতার নাম উমাইমা বিনত আবদুল 
মুত্তালিব বিন হাশিম। উমাইমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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(রাধিঃ)-এর কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। আল্লামা তাবরানী (রহ.) সহীহ সনদে কাতাদা ও ইবন জাবীর (রহ.) 
হইতে, তাহারা ইবন আব্বাস (রাধিঃ) হইতে, ৬১৬১১১৮০৬১১ ৯১১৩-২১১৮১০৪১০৭১৬০৮-ট৬৮৯০১ড 
০৬৬১ ৫০৩৭১০১০৬৬০ ০৮৯৯৯উ৬৭১-৬৯৮খস৩০৯৬২১১০২১৪৭০৩৮১৯৮৬৭১০১০০৯১৪৭ 
৬৯/-১৯-৪৮৩১৮৬৭১১৫০১ ৫৯৭১৭ ৬২)৬ ৪৩ ৬১০-৯৩০৯১৩০১১০১ ৬৯১১ - ৪62) ৩৮৮১১০৮ 
এ-৯১১০০-১৮০ ৬-৮১৫১৫২০ ৬১১৯৯৭১০১১১ ৬৮৯৯৬১৭৯১৬১ ১৯৭১৬৩০০ 
(তাহারা উভয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রাযিঃ)-এর ব্যাপারে প্রস্তাব দিলেন এবং তিনি 
প্রস্তাবটি যায়দ (রোধিঃ)-এর জন্য দিয়াছিলেন কিন্তু যয়নব রোধিঃ) ধারণা করিয়াছিলেন তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব 
দিয়াছেন। অতঃপর যখন তিনি অবহিত হইলেন যে, প্রস্তাবটি যায়দ (রািঃ)-এর জন্য দিয়াছেন তখন তিনি 
ইহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলিলেন বংশ মর্যাদার দিক দিয়া আমি তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাধিল করেন : আল্লাহ ও তাহার রসূল কোন কাজের আদেশ করিলে কোন ঈমানদার 
পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নাই যে, আল্লাহ ও তীহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ অমান্য করে, যে করিবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়”-(সূরা আহযাব ৩৬) ফলে 
যয়নব (রাধিঃ) প্রস্তাবে রাষী হইয়া সম্মতি দিলেন। অতঃপর কিছু দিন যায়দ (রাধিঃ)-এর সাথে বিবাহিত অবস্থায় 
থাকিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যায়দ (রাধিঃ)-এর অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম-এর কাছে আসিয়া তাহার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন করিলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রাধিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার 
কাছেই থাকিতে দাও এবং আল্লাহ তা*আলাকে ভয় কর। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাধিল করেন : 
“আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করিতেছিলেন যাহা আল্লাহ তা*আলা প্রকাশ করিয়া দিবেন- (সূরা আহযাব 
৩৭)। অর্থাৎ আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যায়দ অচিরেই যয়নৰ (রাধিঃ)কে তালাক 
প্রদান করিবে এবং আপনি তীহাকে বিবাহ করিবেন। ফলে ইহা গোপন রাখার প্রয়োজন নাই অতঃপর যায়দ 
তাহাকে তালাক প্রদান করেন। অতঃপর যখন যয়নব রোযিঃ)-এর ইদ্দত পূর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রোধিঃ)কে বলিয়া প্রেরণ করিলেন ... অতঃপর আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে_ 
(ফতুহুল মুলহিম ৩৪৪৯৩-৪৯৪) 

৮$৫30$ (তুমি যয়নব (রাযিঃ)-এর নিকট আমার কথা উল্লেখ কর)। অর্থাৎ তুমি তাহার কাছে আমার জন্য 
বিবাহের প্রস্তাব দাও)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিধবার পূর্ব স্বামীকে কেহ বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য 
প্রেরণ করিতে পারে যদি জানা থাকে যে, সে মন্দ মনে করিবে না। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৪) 

৬১৭৮:-০১)৬- (অতঃপর তিনি তাহার নামাযের জায়গায় গিয়া দীড়াইলেন)। অর্থাৎ তাহার ঘরের 
নামাষের স্থানে গিয়া দীড়াইলেন। ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন গুরুতৃপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করিলে ইসতিখারার 
নামায পড়া মুস্তাহাব। চাই উক্ত কর্মটি প্রকাশ্যভাবে কল্যাণকর মনে হউক কিংবা না। ইহা সহীহ বুখারী শরীফে 
হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুকূলে রহিয়াছেন ৪ ৮১০২ ৯১-+১৭-১০৭১1৯৭:১০৯*১০৬০ড 
৪১০15) 24৯ 2১৯)১৯৯ ১০০৯০২৫০৪১৯১১০১৬৪০৮৭ 9৯৪৪৮৬৪১৯০১ ৩১৯১৮৮৮১ হেষরত জাবির 
(রোধিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কর্মের ক্ষেত্রে ইসতিখারার তা'লীম দিতেন। তিনি 
বলিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয নামায ব্যতীত দুই রাকআত 
(ইসতিখারার নিয়্যতে নফল) নামায আদায় করে .... শেষ পর্যন্ত)। সম্ভবতঃ হযরত যয়নব (রোষিঃ) রাসূলুল্লাহ 
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সুহীহ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৮৫ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক আদায়ে ক্রটি হওয়ার আশংকায় ইসতিখারার নামায আদায় 
করিয়াছিলেন। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৪) 

৫5)10555 (আর কুরআন নাধিল হইল)। তাহা হইল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ 15854:-2635৪$ 
৫-১5$$ (অতঃপর যায়দ (রোধিঃ) যখন যয়নৰ (রাধিঃ)-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে 
আপনার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম- সুরা আহযাব ৩৭)। ৮$৫--:$$ এর শাব্দিক অর্থ- আপনার সহিত 
তাহার বিবাহ স্বয়ং আমি সম্পন্ন করিয়া দিয়াছি। ইহা বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পন্ন 
করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে বিবাহ-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটাইয়া এই বিবাহের প্রতি 
বিশেষ মর্যাদা আরোপ করিয়াছেন। ইহা সহীহ। অন্যথায় আকদ ব্যতীত বিবাহ অন্য কাহারও জন্য জায়িয নাই। 
ইহা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর গর্বের বিষয় ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহার বিবাহ সম্পাদন করিয়া 
দিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৪) 

হযরত যয়নব (োযিঃ)-এর বিবাহের ঘটনার সহিত তথাকথিত পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত বিবাহ 
হারাম হওয়া সংক্রান্ত জাহিলী যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ 
শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজে প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন 
হাতে কলমে বাস্তবে করিয়া দেখানো হয়। হযরত যয়নব (রোযিঃ)-এর বিবাহ সংশ্লিষ্ট আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ 
এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল। 

এই প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে 
বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করিতেন। ইহার কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও 
প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উহা গোপন রাখিয়াছিলেন। উল্লিখিত 
আয়াতে আল্লাহ পাক ইহা সংশোধন করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন 8 ₹1১15১১৯০১৯+৪+১২৯০১৪১৫১ 
১ ৮১১৪১1৯৯১০_৪৬৯৯) (যাহাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাহাদের স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলে সেই 
সকল স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে_- সূরা আহযাব ৩৭) অর্থাৎ আমি আপনার 
সহিত যয়নবের বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছি যাহাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ 
করিতে গিয়া কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়। -(মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াত) 

৬১৬৪) $565 (পর্দার আয়াত নাধিল হইল)। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাধিঃ) হইতে বর্ণিত 
আছে £ ৯১০12214১0১১৬৩৩৫১০৯৮১৮০৬৬০৬৮১৬০৯১৪৩১আ০৯১৪৭১০৯০৯৬৬৪৪৯৭ড 
হেযরত উমর (রোযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে ভালো-মন্দ লোকের আগমন ঘটে । 
কাজেই আপনি যদি উম্মৃহাতুল মুমিনীনকে পর্দায় থাকার হুকুম দিতেন (তাহা হইলে ভালো হইত)। তখন আল্লাহ 
তা'আলা পর্দার আয়াত নাধিল করেন। “ইবন মারদুইয়া' গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে ৪ ৯৯ 
১৯১০৬৮১১৪১০ ৬৩১১১৮১০১০৪১৩৭১৬০ক১স৯ ১৯১৭৭ 0৬৬৮১৯১৭৪১১ ৩৬১ ৬৬০১ 
উ১৬৬০-৪৪)৯১০১০-১০৭১ ৪০০০৪৮১১০৯০ ৫০৬২১ ৬০০৯৮৯০১৯১৬ 2৮১১৫)৫৯১৯৯৯ 
৪:৯৩) ৪৮৬১১১৮৮৪৮৮ ০১ ১১৬৯ ৩৩০৯০৯৭১০৯৯১৬ ৮৯০৬৯৯৮১৬৬০ 
শসা 2৬৯৬ জেনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলেন। অতঃপর 
দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করিতে থাকিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বাহির হইয়া আসিলেন 
যাহাতে সে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। কিন্ত সে তাহা করে নাই। অতঃপর হযরত উমর রোযিঃ) আগমন করিয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক চেহারায় বিতৃষ্ঠীর ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন হযরত 
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১৮৬ 


উমর (রাধিঃ) লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ তুমি রাসূু্াহ সরা্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট 
দিয়াছ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি অবশ্যই তিনবার দাড়াইয়াছিলাম যাহাতে 
সে আমার অনুসরণে দীড়াইয়া চলিয়া যায় কিন্তু সে তাহা করে নাই। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি পর্দার নির্দেশ দিতেন। কেননা, আপনার সহ্ধর্মিণীগণ অন্যান্য মহিলাদের মত নহেন 
তাহা হইলে ইহা তাহাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতা লাভ হইত । ইতোমধ্যে পর্দার আয়াত নাধিল হইল। 
হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, বিভিন্ন রিওয়ায়তের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হযরত যয়নব (রাযিঃ)- 
এর ঘটনার কাছাকাছি সময়ে আলোচ্য হাদীছে উন্লিখিত আয়াত খানা নাধিল হওয়ায় এই কারণেই পর্দার আয়াত 
(২৯০৬2) নাধিল হওয়ার কথা ব্যাপকভাবে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বিভিন্ন কারণ থাকা নিষেধ করে না। 
আর কতক ক্ষেত্রে পর্দার আয়াত দ্বারা মর্ম হইতেছে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, ৩৩5এা$১9651৩ 
0৯95558১6৬5? ০35$53505288193183 28525515555, 
(হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনগণের স্ত্রীদের বলুন, তাহারা যেন তাহাদের 
চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টানিয়া নেয়। ইহাতে তাহাদেরকে চেনা সহজ হইবে। ফলে তাহাদেরকে 
উত্যক্ত করা হইবে না । আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু- সূরা আহযাব ৫৯) -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৫) 


1১/3৬-৮৮০৬১৮০১৪9৮০ ৮১6০১০০৬৮৫৩ $৮০১৪)2 5 (৩৩৯২) 
রর ৩46৩ ৩৪৬-০০এপ৪গভিা০০৪-৭৬5৯৪৩৬৪১২০৬৪০৫৩৪৬০০ 
০2545 ৩%৩০৪৩৮৪৮৪৬৪১৪ ৯৩৯৮০5552৮৮ 
৪৬৪45৫০ 
(৩৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী” যাহরানী, 
আবু কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা 
করেন। তবে আবু কামিল (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে আমি আনাস (রোধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন মহিলার জন্য ওলীমা করিতে প্রত্যক্ষ করি 
নাই। আর আবূ কামিল রেহ.) বলেন, তাহার কোন সহধর্মিণীগণের জন্য সেই রূপ ওলীমা করিতে দেখি নাই যেই 
রূপ ওলীমা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর জন্য করিয়াছেন। কেননা, তিনি তাহার (ওলীমার) জন্য একটি বকরী 
যবেহ করিয | 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
2394595৬ (যেইরূপ ওলীমা হযরত যয়নব রোযিঃ)-এর জন্য করিয়াছেন)। আল্লামা কিরমানী (রহ.) 
বলেন, আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে। কেননা যয়নব (রাযিঃ)-এর বিবাহ ওহীর মাধ্যমে সম্পাদিত 
হইয়াছে কিংবা ইচ্ছাকৃত নহে; বরং ঘটনাক্রমে এইরূপ ওলীমা হইয়াছিল যেমন ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন। 
কিংবা জায়িষ বর্ণনার জন্য, যেমন অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৫) 
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5 ৩৮৩ 3৩৬৩০ 2০4 585৩9৯৩০৬১৬ (৩৩৯৩) 
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(৩৩৯৩) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন 
আব্বাদ বিন জাবালা বিন আবু রাওয়াদ ও মুহাম্মদ বিন বাশৃশার (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) 
হইতে, তিনি বলেন, হযরত যয়নব (রাধিঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক 
পরিমাণ কিংবা উত্তমভাবে ওলীমা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি তাহার অন্য কোন সহ্ধর্মিণীগণের জন্য করেন নাই। 
রাবী সাবিত বুনানী (রহ.) (আনাস (রাধিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, তিনি কী দিয়া ওলীমা করিয়াছিলেন? 
তিনি (আনাস (রাধিঃ) জবাবে) বলিলেন, তিনি সকলকে রুটি ও গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করাইয়াছেন। এমনকি 
তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

£৯৫/০ ৬৯৮ অর্থাৎ 1৯১ (এমনকি তাহারা পরিতৃত্তিসহকারে আহার করিলেন। কিংবা » ৪. ১১৮৯৫,৪ 
(এমনকি তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহারের পর উদ্ৃত্ত রাখিয়া গেলেন)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৫) 
285৩-১১৫০850585205) ৬5৮6৮258১১৬ ৩১৮6৩ (৩৩৯৪) 
০১৬৯১০০৩০০৭ ০0৬:555৩৮০93৯১১৩৮৮০৬০ 
1৯:445504৮525501095০৯৮০85449955425521949158018555 559৩ 2৬০1 
287৩-34-88 55955555855 5504৬৩১০৩ 
28%05225৩2$50৬৮৬59$ 805৬ 5৮$525৯১৮-59 
$-55825001 55505 25255০৮25০0 ক94-2দ৬29$০5৬২৮৪59৩1৯80৩৩ 
6)০)5)83১০১৯৩০৯০-2৬৪০)৮5958:63 ৮560৩৮৫৮53৬ জজ ভর্দত) 

(0৮৯০০১০৯৩৬৪৪৫১$ 

(৩৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব 
আল-হারিছী, আসিম বিন নযর তায়মী ও মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক রোধিঃ) 
হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যয়নব বিন্ত জাহশ (রাধিঃ)কে বিবাহ করিলেন 
তখন তিনি সাহাবীগণকে দাওয়াত করেন। তাহারা আহার করিলেন। অতঃপর বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। 
রাবী আনাস (রাধিঃ) বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন দীড়াইতে উদ্যত হইলেন, 
কিন্তু তাহারা দীড়াইলেন না । অতঃপর যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা 
উঠিয়া যাওয়ার তাহারা উঠিয়া গেলেন। রাবী আধিম ও ইবন আবদুল আ'লা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে 
এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আনাস (রাযিঃ) বলেন, কিন্ত তিনজন ঘরে বসিয়া রহিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন যে, কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। অতঃপর 
তাহারাও উঠিয়া চলিয়া গেল। আনাস (রাধিঃ) বলেন, আমি আসিয়া তাহাদের চলিয়া যাওয়ার খবর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করিলাম । রাবী আনাস (রাধিঃ) বলেন, তিনি আগমন করিয়া প্রবেশ করিলেন। 
আমিও প্রবেশ করার জন্য তীহার সহিত চলিলাম। এই সময় তিনি আমার ও তাহার মধ্যস্থলে পর্দা ঝুলাইয়া 
দিলেন। রাবী আনাস (রোধিঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নাধিল করেন ৪ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী 
গৃহসমূহে (আহবান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না, তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়ঃ 
এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়। ... নিশ্চয় এইগুলি আল্লাহ তা'আলার 
কাছে গুরুতর অপরাধ_ সূরা আহযাব ৫৩) 
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১৮৮ 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

42 £)1৩%-2৬ ০০০৩ (তোহাদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া যাওয়ার তাহারা উঠিয়া গেলেন)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) 
বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির জন্য অপর ব্যক্তির ঘরে তাহার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা 
সমীচীন নহে। আর অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অনুমতির উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘসময় তথায় বসে থাকা উচিত নহে। 

£5খ 56 কিন্ত তিনজন লোক ঘরে বসিয়া রহিল)। পূর্ববর্তী (৩৩৮৯ নং) হাম্মাদ বিন সালামা রেহ.)-এর বর্ণিত 
হাদীছে আছে ৬:১_০১-,৪:.১০১০১১৯১১৩১৯১ (তখনও দুইজন লোক ঘরে কথা-বার্তায় ব্যস্ত রহিল)। এতদুভয় 
হাদীছের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, প্রথমে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় তাহারা তিনজন ছিল । অতঃপর ফিরিয়া 
আসিয়া দেখিলেন, ইতোমধ্যে আর একজন চলিয়া গিয়াছে। ফলে দুইজন রহিয়াছে। -ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬) 

£.9৩-১৯০৪ এইরূপ প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়)। ০২১৯১ শব্দটি ৬২১৯০, 
প্রেতীক্ষিতগণ, প্রত্যাশিতগণ) অর্থে ব্যবহৃত । $) শব্দটির »-.» বর্ণে যের এবং যবর ছারা পঠিত। অর্থ »১৯১-০৩, (উহা 
হাযির করার সময়, উহা প্রস্তুত করার সময়)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬) 





৩৩৫০৬৩০া ৪৫৬, ১০১৮০৯০৯৫০৩ ৯822$৩০-35 $5)1১5-2755৩০-5 (৩৩৯৫) 
র্ এ১%3345- জর 656৩ত০5০নঞাঞাজ্জ 33৯৩৩৩০৮৩৩৭ 
৬৩৯১০ রে 96 556৬5 90 ০৯০০৪৪০৪৩৪ 2 39055258555 2)142954৯550 


2০5১৪) এ৩৩৩-৫৩১৩০৪৭৩০০৩৮৪৪০৪০৩১৩৩ 
৬5598565515 4885585৮585 ০৩ ৩০২৪ 4০০৬৬০৪০৪৭০৩৯০ 
2১৬: 22 ৯6০৯5১৪৪০৮৪ এ ০2৬1 ৩০০555855৮৮46৬০০৮৮১9 4০ 
, উর্তটা এ 165898954445822555 
(৩৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ 
(রহ.) তিনি ... সালিহ (রহ) হইতে বর্ণিত, ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আনাস বিন মালিক (রাধিঃ) বলেন, আমি 
পর্দার আয়াত অবতরণ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। এই ব্যাপারে অবশ্যই উবাই বিন কাব (রাধিঃ) 
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন। আনাস (রািঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব 
বিনত জাহশ (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে নওশা হিসাবে প্রভাত করেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মদীনা মুনাওয়ারায় বিবাহ করেন। তখন তিনি ছিপ্রহরের সময় 
(ওলীমা) খাওয়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলেন এবং 
লোকেরাও তীহার সহিত বসিলেন। অতঃপর লোকদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার তাহারা চলিয়া 
গেলেন। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীড়াইলেন এবং চলিলেন। আমিও তাহার সহিত 
চলিতে থাকিলাম। তিনি হযরত আয়িশা (রোযিঃ)-এর হুজরার দরজায় পৌছিলেন। অতঃপর তিনি ধারণা করিলেন 
যে, আলাপরত লোকেরা বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ফলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আমিও তাহার সহিত 
ফিরিয়া আসিলাম। আশ্চর্য যে, তখনও তাহারা তাহাদের জায়গায় বসা অবস্থায় রহিয়াছে। তখন তিনি প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং আমিও তাহার সহিত দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করি। এমনকি তিনি হযরত আয়িশী (রোযিঃ)-এর 
হুজরা পর্যন্ত পৌছিলেন। অতঃপর তিনি (পুনরায় যয়নব (রাযিঃ)-এর ঘরে) ফিরিয়া গেলেন এবং আমিও 
ত্তীয়বার) ফিরিয়া গেলাম। তখন দেখা গেল, লোকেরা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি আমার ও তাহার 
মধ্যস্থলে পর্দী ঝুলাইয়া দিলেন। আর এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা*আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। 
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শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৮৯ 





ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৬৩্৩০৬৪৫্ $ও (আমি পর্দার আয়াত অবতরণ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত)। অর্থাৎ পর্দার 
আয়াত নাধিল হওয়া সম্পর্কে। আর লোকদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সাধারণভাবে বলা জায়িয আছে। আত্মগর্ব 
হিসাবে নহে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬) 

বু £354৯৫১8৬৩ এই ব্যাপারে অবশ্যই উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন)। 
ইহা দ্বারা তিনি পর্দার আয়াত নাধিল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়ার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইশারা করিয়াছেন। কেননা, হযরত 
উবাই বিন কা*ব (রোযিঃ) তাহার (আনাস রাযিঃ) হইতে ইলম, বয়স এবং মর্যাদার দিক দিয়া অধিকতর বড় ছিলেন। - 
ফৈতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬) 

5৮১০৮০০৩৪৬০ -0০-2-2051422%82 ০৮১৬০ (৩৩৯৬) 
52055% £4০১৯০৪2 25525 2252 35১6405505 4235853241৫ ৯55255509১0 
(৯৪৩৪(৪)$-৮553551555458845479559735550- 5635৬১ 
$-০৪০৩০০৯:১৫)৩০৬৯5৩3৪/৩৮০ 253০3$0-590৩8)455555-0 4283 


৩-০১35% 22453064১1455 ৫০50598৩58১ 4৯85554901 8783 85515) 585555 


পা 


2০০৮-9333৬৩০ ৯৪১৩৪৬০৬৭৬১৯৩৬৩৩১৬৪৬৭ 2০5০৪ ৫০5৩১৬5৬১২৬৪৩১১০১7৩ 
৯০৮/0$০৩5 8) ৪ 55 42$55014590৯555৬5 2৬৬২৪৪১৩১৬৫ 

রি £ 59 ক 5 হিট 

36945585৮5৯-৮৬০-১৮55 22052) 4459৯4৯59685%75 280 তবু 


৩৪9৬৮ ৫৫ টি 22 ৩৬৩৩৩৮০৪৮৪০ 


পা শিউিপাতি 


পি 


৬2১০০৯৯-2 (55৬৬০৪০৯৬)৪০৫৪ ১8 6৯15251 

£১1০-54490৮5555055%- 42052844290৯559৩৯৩১88৩৮ 5491959559৩ 
755 ১2০2৭0523৯54553 ৯৯101 5558244555৩2৩4-52 
755 ৫৪০৯৫৩46৮5550858558৮০৩৯5-55455858 44৮5 
$০2৮৪০৩৯৫০প৩০৮৪৮৮০৩০৪১$435৮৮595৮% (1১:565505 
৯৮০৬১৭5৩০৫ ৩৯০১৯৬4-5 538৩8০5৩25৯ লস ৬৪০ 
রা 1৩4১৭৩৯ 55855৫এথা 
১2৯৪১ স৬:-9535৬4১৬৮৫০9৬5 549৩৯৩5৩৪১৮), 


টলিরিন ৬৩403 225 3১) (652১853৩৬৫১5৪১৯৯১০৪৩৯৮ এ 


505542528) ৮5052)205০455৬3৩+5৩, ০1৬৩০ 


(৩৩৯৬) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ 
(রহ.) তিনি আনাস বিন মালিক (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ 
করিয়া তাহার নব সহধর্মিণী (যয়নব (রাধিঃ)-এর) কাছে গেলেন। রাবী আনাস (রাধিঃ) বলেন, আমার মা উম্মু 
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১৯০ তি 





তুমি ইহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যাও এবং বল, আমার মা আমাকে ইহা 
নিয়া আপনার খেদমতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনার কাছে সালাম পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! এই স্বল্প (হায়স) আপনার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে হাদিয়া পেশ করা হইল। তিনি (আনাস রাধিঃ) 
বলেন, ইহা হোয়স) নিয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম এবং আরয করিলাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন এই অল্প 'হায়স' আমাদের পক্ষ 
হইতে আপনাকে (হাদিয়া স্বরূপ) পেশ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা রাখ । অতঃপর তিনি 
বলিলেন, তুমি অমুক অমুক অমুকের কাছে যাও এবং দাওয়াত দাও। আর সেই সকল লোককে দাওয়াত দাও 
যাহাদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি কয়েকজন লোকের নামও উল্লেখ করিলেন। তিনি 
(আনাস রাধিঃ) বলেন, অতঃপর আমি নাম উল্লেখকৃত লোকদের দাওয়াত দিলাম এবং যাহাদের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদেরকেও। রাবী (জা'দ) বলেন, আমি আনাস (োধিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম £ আমন্ত্রিত 
লোকদের সংখ্যা কত ছিল। তিনি (আনাস (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, প্রায় তিনশত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আনাস! “হায়স'-এর পাত্রটি নিয়া আস, তিনি (আনাস 
রাযিঃ) বলেন, দাওয়াতী লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (আঙ্গিনায় নির্মিত) 
শামিয়ানার নীচ ও হুজরা খানা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, তাহারা যেন দশজন করিয়া হালকা বীধিয়া বসে (অর্থাৎ যখন দশ জনের ভোজ শেষ হইবে তখন অপর 
দশজন বসিবে) আর যেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্মুখস্ত হইতে আহার করে (অর্থাৎ খানার মধ্যবর্তী উচ্চতাকে 
ভঙ্গ করিবে না, বরকত উহার উপরই নাধিল হয়)। তিনি (আনাস রাধিঃ) বলেন, সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার 
করিলেন। তিনি (আনাস রাধিঃ) বলেন, (দশ জনের) একদল লোক (আহার করিয়া) বাহির হইলে আরেক দল 
প্রবেশ করিল। এমনিভাবে সকলের আহার শেষ হইল । অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে 
বলিলেন, হে আনাস! (হায়স-এর পাব্রটি) উঠাইয়া নাও। তিনি (আনাস রাধিঃ) বলেন, তখন আমি পাব্রটি 
উঠাইয়া নিলাম । আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, আমি পাব্রটি রাখার সময় খাদ্য বেশী ছিল না কি উঠাইবার 
সময় বেশী ছিল। 

তিনি (আনাস রাধিঃ) বলেন, তাহাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরা 
খানায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতে থাকিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় বসা ছিলেন এবং 
তাহার নবসহধর্মিণী (হযরত যয়নব রাধিঃ) দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পিছনে ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। 
(আহারের পর) তাহাদের বসিয়া থাকা তাহার কাছে কষ্টকর মনে হইল। ফলে তিনি তাহার অন্যান্য 
সহধর্মিণীগণের কাছে গিয়া সালাম জানাইলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিলেন, তাহারা যখন প্রত্যক্ষ করিল যে, 
রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের বসিয়া 
কথাবার্তা বলা তীহার জন্য কষ্টকর হইয়াছে। তিনি আনাস রাধিঃ) বলেন, তখন তাহারা তড়িঘড়ি করিয়া দরজার 
দিকে অধ্সর হইল এবং সকলেই বাহির হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন 
এবং পর্দা টানিয়া পর্দার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি ঘরে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমার কাছে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন এই আয়াত নাধিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া 
লোকদের কাছে তিলাওয়াত করিলেন £ %-১1১4-2708১৮8 তু হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী গৃহসমূহে 
(আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না। তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে 
(প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়, কিন্ত তোমাদিগকে যখন (খাওয়ার জন্য) ডাকা 
হইবে তখন প্রবেশ করিও। অতঃপর ভোজন যখন শেষ কর, তখন উঠিয়া চলিয়া যাইও এবং আলাপরত হইয়া 
বসিয়া থাকিও না, নিশ্চয় ইহা নবীর জন্য কষ্টদায়ক- আয়াতের শেষ পর্যন্ত- সূরা আহযাব ৫৩) রাবী জা"দ (রহ.) 
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সুহীহ্‌ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৯১ 


বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) বলেন, লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই এই আয়াতসমূহ শ্রবণ করিয়াছি। 
আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণকে পর্দার মধ্যে নেওয়া হইল। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৩০০০৯ 242-4৩3(৬45 জমার মা উন্মু সুলায়ম হায়স তৈরী করিয়াছিলেন)। কাী ইয়া রেহ.) বলেন, প্রশ্ন হয় 
যে, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, আনাস রোিঃ)-এর মা উন্মু সুলায়ম রোধিঃ) প্রদত্ত 'হায়স' হাদিয়া দ্বারা হযরত 
যয়নব বিনৃত জাহশ (রাধিঃ)-এর ওলীমা করা হইয়াছিল। অথচ অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী মশহুর হাদীছসমূহে বর্ণিত হইয়াছে 
যে, রাসূলুন্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)-এর ওলীমা রুটি এবং গোশত ছারা 
করিয়াছিলেন। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে বলেন, সম্ভবতঃ প্রথমে লোকজনকে রুটি ও বকরীর 
গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করিয়াছিলেন এবং লোকেরা দলে দলে আসিয়া সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিয়া চলিয়া যান। 
কিন্ত ভোজন পর্ব শেষ হওয়ার পরও কিছু লোক বসিয়া আলাপরত ছিল। এমন সময় আনাস (রািঃ) “হায়স' নিয়া 
আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও লোক দাওয়াত দিয়া আনার জন্য হযরত আনাস 
(রাযিঃ)কে নির্দেশ দিলেন। তিনি যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাকেই দাওয়াত দিলেন। তাহারা সকলেই আসিয়া 
দশজন করিয়া হালকা হইয়া হায়স আহার করিলেন, ইহাতে এমন বরকত হইয়াছিল যে, সামান্য খাদ্য প্রায় তিনশতজন 
তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়াছিলেন। অবশেষে পূর্বের সমান কিংবা উহার হইতে অধিক পাত্রে রহিয়া গেল। কিংবা এইরূপে 
সমন্বয় হইবে যে, হযরত আনাস (রাযিঃ) প্রথমেই হায়স নিয়া আসিয়াছিলেন। আর হায়স এবং রুটি-গোশত যুগপৎ 
ভোজন করানো হইয়াছিল। লোকেরা দলে দলে আসিয়া সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬) 

১5৬১৫-2দ$ ডেহা একটি পাত্রে রাখিয়া ...)। 35 শব্দটির এ বর্ণে যবর এবং এ বর্ণে সাকিনসহ পঠনে ₹১-৪১ 
(বাটি, পেয়ালা)-এর মত একটি ৮) (পাত্র, বাসন)। -€ফতনহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬) 

৫)$5$৩১৫) এই সামান্য হোয়স) আপনার (€ওলীমায় সহযোগিতার) জন্য আমাদের পক্ষ হইতে (হাদিয়া 
স্বরূপ) প্রদান করা হইল)। শারেহ নওয়াতী রেহ.) বলেন, ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) নব বিবাহিতের বন্ধু- 
বান্ধবগণের জন্য তীহার ওলীমায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা মুস্তাহাব । (দুই) প্রাপকের কাছে ওযর পেশ 
করা চাই এবং উম্মু সুলায়ম (রাধিঃ)-এর ন্যায় ১১০১৩ (এই যৎসামান্য হোয়স) আপনার জন্য আমাদের পক্ষে হাদিয়া 
দেওয়া হইল) বলা সমীচীন । (তিন) নিমন্ত্রণকারীর কাছে সালাম পাঠানো মুস্তাহাব, যদি তিনি প্রেরক হইতে আফযল হন। 
অধিকন্ত “সালাম'-এর মাধ্যমে নিজে অনুপস্থিত থাকার ওযর প্রকাশ করার সুন্দর তরীকা । -ফেত: মুলহিম ৩৪৪৯৬-৪৯৭) 

৬১৪৪১ প্রোয় তিন শত)। £১$ শব্দটির ও বর্ণে পেশ ১ বর্ণে যবর মাদসহ পঠিত । ইহার অর্থ 2৮৬১৯ (প্রায় 
তিনশত)। এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির একটি মু'জিযা প্রকাশিত 
হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৭) 

$০4.৮052%%) বোড়ীর আঙ্গিনায় শামিয়ানা ও ঘরে ...)। $4)) অর্থ 2৬:৪1 (ছাউনী, আচ্ছাদন, শামিয়ানা)। আর 
85441 অর্থ ১১২ (ঘর)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৭) 

$০$০৩০৪৫) তোহারা যেন দশ দশজন করিয়া হালকা বীধিয়া বসে)। ইহা ছারা প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্য 
রক্ষিত বড় বাটির চতুর্পাশে দশজন বসিয়া আহার করা খানার আদব। খাদ্য যদি একপ্রকারের হয় তাহা হইলে সামনের 
স্থান হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। আল্লামা উবাই (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -€এ) 

25823954559 (তৌহার নবসহধর্মিণী হেষরত যয়নব (রাহিঃ) দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পিছনে ফিরিয়া 
বসিয়া রহিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অনুরূপ সকল নুসখায় ৫ £5$ শব্দটি এ সহ রহিয়াছে। ইহা অল্প 
ব্যবহৃত পরিভাষা । কিন্তু হাদীছ এবং কবিতায় অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে। মাশহুর হইল 44-5$ শব্দটি এ, বর্ণ ছাড়া পঠিত । - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৭) 
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১৯২ 
507১50৯$ অর্থাৎ ০১৯১-...৯১০ (তাহারা তড়িঘড়ি করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল)। -(এ) 





2 ০2:০৮ 5০ টার 2 [তি 2১৯০ 55 ৫৪ 5 ০ 
০৩০+৬০৩-১৯০৬৯৪৪০৩৪৬০৩০৪)৩৯১৪৬০৪৩৫১০ ৪৩৩১ (৩৩৯৭) 
2 


ধা 22৯৩ 5 5250৮2০ ০5852 $হ পগর্ট তত 2ছ দি ০৪ 2258 দূ ০ 5 উট ৫৫251 
০১৪১৪০৩৮৯০৮৪০৬১১৩৯৮১০০০) ০৬৪) ৮০০১০১০০০০১৯৪১৬০০৬৮)৪১5০০১ 
চি রি পা পছু ০ 2 রে শি 5 2025 পঠু টি 5755 % ০ £ প ধহ রে 
৬৪৫৯০4১১০৩৬ ০১৮১০০৩০০০৪) ৫০০)2৬ ৩১১০৪৪2০৬০৯ 
চির পারা রন রা ছু 2:০১০ রানার 35415 258 
2৬৮০৩৮১০১০১ ৬৩০৬৮১৮৮৯১০ ০৯৮৮৮১ ০৯৬ ৩৪৪৩০৮১৯৩৩5 


ও পর 


পা পে ০ 5৫ ৯:৮২ ৫১ ০5০৫ খবর ৬১০0 ১৫02০ ১৩2 
1১:০০:91৮28০৯-5৬4৬১০5১) 4৪০৪৩০8559৮85৩1 এসন৪০৪০০৫০৪৮৪৩৪ 


পা সরি পা সি 


5 


৬:2৩১5 705) $558585455৯-2508৮44557৯5৩45৮5৯5৩ 
০৯৪৪০৪০2৪৪৬ 9৬ (4৩)9২১৯৬০১ ৪5505856582 06)৩৯:৬৩58 
(৩%৯০৮৫১৯৪৪৪(5৫3525০৩৩৬৮৫০৮১০৪) ৩৬৬ 
(৩৩৯৭) হাদীছ ছিমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি 
(রহ.) তিনি ... আনাস (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যয়নব (রোধিঃ)কে 
বিবাহ করেন তখন উম্মু সুলায়ম (রোযিঃ) পাথরের একটি বড় বাটিতে করিয়া তাহার (ওলীমায় পরিবেশনের) জন্য 
হায়স হোদিয়া) পাঠাইলেন। তিনি (আনাস রাধিঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলিলেন, তুমি যাও । মুসলমানদের মধ্যে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে তাহাকে আমার পক্ষে দীওয়াত 
দাও। অতঃপর যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তাহাকেই আমি দাওয়াত দিলাম। তাহারা তাহার বাড়ীতে 
আগমন করিতে আরম্ভ করিল এবং ভোজন করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিল। আর নবী সান্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজ হাত খাদ্যের উপর রাখিলেন এবং দু'আ পড়িলেন। আর ইহার উপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় 
যাহা পাঠ করার উহা পাঠ করিলেন। এইদিকে যাহার সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাকেই দাওয়াত 
দিয়াছি। তাহারা সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিল অতঃপর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের একদল 
রহিয়া গেল এবং তথায় তাহারা দীর্ঘক্ষণ আলাপরত রহিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর অসুবিধা 
হওয়া সত্বেও) তাহাদেরকে কিছু বলিতে লজ্জাবোধ করিতেছিলেন। তাই তিনি (তাহাদের বুঝার জন্য) নিজেই 
বাহির হইয়া গেলেন এবং তাহাদেরকে ঘরেই রাখিয়া গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাধিল করেন ঃ 
৯১1১ 4-7৩35 ভরীতু দহে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী গৃহসমূহে আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না। তবে 
যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্ততের প্রতীক্ষায় 
থাকিতে না হয়)। কাতাদা (রহ.) ঠ.)০২)৯৫০ £ -এর ব্যাখ্যায়) বলেন, ৮৩৮০১১৫৪০১৯ (তোমরা 
আহার্য প্রস্তুতির সময়ের যদি অপেক্ষা না কর)। কিন্তু তোমাদিগকে যখন খোওয়ার জন্য) ডাকা হইবে তখন 
প্রবেশ করিও ... এমনকি পৌছিলেন, এই বিধান (চিরকালের জন্য) তোমাদের অন্তরসমূহের জন্য ও তাহাদের 
অন্তরসমূহের জন্য অধিকতর পবিত্রতার উপায়- সূরা আহযাব ৫৩) 


ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৩৩৯৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 
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₹/৯৩-০- 11৭২ 1৩৩] 


8৮5০) ৪৯৩-৭2৫৮০০১৪৭কত 
অনুচ্ছেদ £ দাওয়াতকারীর আহ্বানে দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার হুকুম-এর বিবরণ 
43১6৯556০9৬ +7292৬55৩৬৪%১৬ ৩২৮ ৬9৬5৩5৪৩৬৫৩ (৩৩৯০) 
545০৮25)4)2৫61০55505222৮৩ 

(৩৩৯৮) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেনঃ তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমায় দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উক্ত দাওয়াতে সাড়া দেয়। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2৮১5724৩1০৪ (তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়)। ?-9 শব্দের অর্থ 
ও প্রকারসমূহ পূর্ববর্তী (৩৩৭৯ নং) হাদীছে আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ $.$2%523% তুমি ওলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হউক)-এর ব্যাখ্যার 
অধীনে করা হইয়াছে। 

আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (েহ.) “আল-হিনদিয়া” গ্রন্থে বলেন, দাওয়াত কবৃল করার ব্যাপারে 
বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে । কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব, বর্জন করার 
কোন অবকাশ নাই। আর অন্যান্য সকল আলিমের মতে দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। ওলীমার দাওয়াত হইলে 
কবুল করা উত্তম, অন্যান্য তাহার ইচ্ছাধীন। তবে কবৃল করাই ভালো । কেননা, ইহার মাধ্যমে মুসলমানের অন্তরে 
আনন্দ হয়। যখন কবুল করিয়া উপস্থিত হইবে তখন ইচ্ছা করিলে আহার করিবে কিংবা না । তবে রোযাদার না 
হইলে আহার করাই উত্তম । 2: গ্রন্থে আছে, দাওয়াত কবৃল করা সুন্নত । ওলীমার দাওয়াত হউক কিংবা অন্য 
কোন দাওয়াত । তবে যেই সকল দাওয়াতে বাড়াবাড়ি করা, প্রশংসা রচনা করা, কিংবা অনুরূপ কিছু উদ্দেশ্যে হয়, 
উহা কবৃল না করা সমীচীন। বিশেষ করিয়া আলিমগণের জন্য । ১৮৫০১, গ্রন্থে আছে, বিবাহের ওলীমার দাওয়াত 
কবৃল করা স্থায়ী সুন্নত। ইহা কবুল না করা গুনাহের কাজ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন ৪ ০)১৯১১৭১1৬৯৬৪১৪৯৮১১) আলি) ৩০ (যেই ব্যক্তি দাওয়াত কবৃল করিল না সে আল্লাহ তা'আলা এবং 
তাহার রাসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে। (দাওয়াত কবৃল করার ছারা পরস্পরে মিল-মহব্বত ও হদ্যতা বৃদ্ধি পায়। 
ইহা বিনয়ের লক্ষণ। কাজেই বিনা ওষরে ইহা কবুল না করা আহমিকার পরিচায়ক। ইহাকেই আল্লাহ তা'আলা 
এবং তীহার রাসূলের অবাধ্যতার শামিল করা হইয়াছে)। যদি সে রোযাদার হয় দাওয়াত কবুল করিয়া মজলিসে 
উপস্থিত হইবে এবং দু'আ করিবে। আর যদি রোযাগার না হয় তবে আহার করিবে এবং দু'আ করিবে । আর যে 
ব্যক্তি আহারও করে না এবং কবূলও করেনা সে গুনাহকারী বলিয়া গণ্য হইবে । কেননা, সে আপ্যায়নকারীর 
সহিত উপহাস করিয়াছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশীদ করেন £ ০_৯১৪১)০-৯৯১ (আমাকে যদি 
বকরীর পায়া ভোজনের দাওয়াত দেওয়া হয় তাহা হইলে অবশ্যই আমি উহা কবুল করিব)। এই সকল হাদীছের 
দাবী যে, ওলীমার দাওয়াত কবৃল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। পক্ষান্তরে অন্যান্য দাওয়াত। শরহুল হিদায়ায় স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিবের কাছাকাছি। “তাতারখানিয়া' গ্রন্থে আছে, যদি 
কাহাকেও দাওয়াতে আহ্বান করা হয় তবে উহাতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি উক্ত স্থানে বিদআত, গুনাহ ও 
শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড না হয়। বর্তমান যমানায় তো বিদআত এবং গুনাহের কাজ না হওয়া দৃঢ়বিশ্বীস 
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১৯৪ 


দা জা জা জাজির গ্রন্থে আছে 
ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হইলে আর সেই বাড়ীতে খেলা-তামাসা ও সঙ্গীত উৎসব হইলেও বসিয়া আহার করিয়া 
চলিয়া আসিবে । আর যদি ভোজস্থলে অনুরূপ কিছু হয় তাহা হইলে বসা সমীচীন নহে; বরং উহা পরিহার করিয়া 
চলিয়া আসিবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন 8 ০৫১৯১ £)1%--5 /)-৫3১1০-25৩4855$ তেবে 
স্মরণ হওয়ার পর জালিমদের সাথে উপবেশন করিবেন না- সুরা আনআম ৬৮) আল্লামা ইবন আবেদীন শীমী 
(রহ.) বলেন, তাহার জন্য চলিয়া আসা ওয়াজিব। “ইখতিয়ার' গ্রন্থকার বলেন, কেননা, খেলা-তামাশা ও 
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শ্রবণ করা হারাম । আর দাওয়াত কবৃল করা সুন্নত। ফলে হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকাই শ্রেয়। 
অনুরূপ ভোজস্থলে যদি লোকেরা পরস্পর গীবত-শিকায়ত পর্যালোচনা করিতে থাকে সেই স্থলেও বসিবে না। 
কেননা, গীবত, খেলা-তামাশী হইতে অধিক মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৮) 
৮৪6৬ (তখন সে যেন উক্ত দাওয়াতে সাড়া দেয়)। অর্থাৎ ৮৪১৬-০৮-৩৬ (তখন সে যেন ওলীমার স্থানে 
যায়)। উহ্য বাক্যটি হইবে, -৪০(০)৬2_.০১১০৬-৯১৬৯৯ (যখন ওলীমার স্থানে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, 
তখন সে যেন উক্ত দাওয়াত কবূল করে তথা উপস্থিত হয়)। আর ৬.১* (ক্ত্রীলি্গ)-এর ১১১ (সর্বনাম) 
ুনরীরুজিত জেন দোষ নহ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৯) 
298৩৩৬০০১০৬৯৯০৩০৬১০৩০৪০০০০৩০ ডি ১৫০৪ $৩৩5 (৩৩৯৯) 
46543) 9৬ ৩১৪৪ 22570) 2৫০০1 টে) 9০05585 2209৩ 
০০৩৫০142805 
হি না 
(রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। 
তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন উহা কবৃল করে। রাবী 
খালিদ (রহ.) বলেন, রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ) ইহা বিবাহের ওলীমার উপর প্রয়োগ করেন। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
ওলীমার উপর ...)। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। ১১) শব্দটির এ বর্ণে সাকিন বা পেশ ছারা 
পঠনে দুইটি মশহুর পরিভাষা রহিয়াছে। ইহা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত। তবে ইহার একটি পুংলিঙ্গ পরিভাষাও আছে। 
শারেহ নওয়াভী (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৯) 
2৯4৮2652)61 +2৮97588৩৬৪৮৩0জ০ 30৬0555 (৩৪০০) 
. ৩2০১ 2০254) 46৯29635055%25 
(৩৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) 
তিনি ... ইবন উমর (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উহা কবুল করে। 
3৩০৩০4৩০লর সত ৩3৮5 পরি (৩৪০১) 
১৪০৯2)852$১1৬2 ৯1025 2205244599৫৯3$4$5598৬58৩৬৪০ড5 
(৩৪০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী ও আবু 
কামিল (রহ.) তাহারা ... সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি 
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মুসলিম ফর্মা -১৩-১৩/২ 


সুহীহ্‌ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ১৯৫ 


বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেন, তোমাদেরকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন 
দাওয়াতে আসিবে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

85-2.$1152% দৌওয়াতে আসিবে)। প্রকাশ্য যে, ৪ 2৫ শব্দের ০১ বর্ণটি ১_৪৮ এর জন্য ব্যবহৃত। ইহা 
দ্বারা প্রথমে উল্লিখিত 2. ১৯) মর্ম। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 2_.*)৯) শব্দটি যখন বন্দীতৃহীন 
উল্লেখ করা হয় তখন ইহা ছ্বারা বিবাহের ওলীমা মর্ম। পক্ষান্তরে অন্যান্য »৮১১ (আপ্যায়নসমূহ)। উহাকে 
বন্দীতৃসহকারে উল্লেখ করিতে হয় । আর ?১ বর্ণটিকে -০৯-. ৯ (ব্যোপক)-এর উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
হাদীছের রাবী ইহা দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, বিবাহের দাওয়াত হউক বা অন্য কোন দাওয়াত। সকল দাওয়াতই 
কবুল করিবে, যেমন পরবর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৯৯) 
55618৩০১৪৩৪ ৩5৩5৮88৩৮38 এ৪5 (৩৪০২) 

.6০5536৬৬০2৩2558৩46-4050059285844050৩5১89৬55 

(৩৪০২) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' 
(রহ.) তিনি ... নাফি' রেহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর রোধিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কেহ যখন তাহার ভাইকে দাওয়াত দেয় তখন সে যেন তাহার 
দাওয়াত কবুল করে । বিবাহের দাওয়াত হউক কিংবা অন্য কোন দাওয়াত। 


2 451022 4৯? £৫ র্‌ টবোারব 
ই১৩৩০৬১৩৫৮১০৩০০৪৪৩৩০০৯১০ ৬২০৯৪৪৩০৪৮৮-০৬১৪০)৪৪৩৩১ (৩৪০৩) 
৩৫055৯১০১১৩ 3৯৩০5094205 0591৯৯550০উ 522৩৮ 
(৩৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর 


(েহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, যাহাকে বিবাহ ভোজে কিংবা অন্য কোন (শরীআতসম্মত) অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন উহা 


টি £ টিটি ৫৫92 559 £ এ ০ ৪১৮2: 55-5-55 ৫০ 
০৮৫ 2০৫০5-)05৩০০৮5820 8225905৬৬১৪ 805452৩ ০5৩০ (৩৪০৪) 


৫ 
৫ 
চপ 


££5৯5)8565৬৫82054202494৯৮5939৬ ০১99৯45৬58৩ 

(৩৪০৪) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাস'আদ 

বাহিলী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা দাওয়াতে উপস্থিত হইবে । 


প্র 
নন ০25 9 পা 59 ১৫ 5 ৫95 55 


পে ৫. ও ০255৩ ॥ গা গু পু ভু ৮ 
০৪৮০২৬৭১০০১১১০ ০৮৩১৩৯৬৫৪০৪ ৩৮০৬৬০৪১১৫৪৫৪৩১১৬ ৪৬১ (৩৪০৫) 


৫১2-55 ৭ % শু. ১০55১৭০৯১9০ বারি 25755 52৯১০০৩25০5 কাকুন 20৫5 2 
| )৯৮১০১১৯১৯1০$৯৪৪১৩০০৪১০১৯০৭৩১১৬৪৯০৪০৮০০৩৪৪৬৩৯ 
5 2৩ 


. 28055595885 5259855 95201385508 884555853৩8 
(৩৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন 
আবদুল্লাহ রেহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ 
করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এই (ওলীমার) দাওয়াত কবৃল 
করিবে যখন তোমাদেরকে উহার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। রাবী (নাফি' রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর 


//৬/.০-111./59101.০0া 


১৯৬ 


নাত এমনকি তিনি রোযাদার 
সিরা রা লা 
2৯৬৮৬5৮৩৬০১ ৬২০৬৫০৬১৪৬৩ ভিসি ১৬৫১ (৩৪০৬) 
১৫৯৪০৫০১৮৫৫ $৬1-০542025)144555৬ 
(৩৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন 
ইয়াহইয়া রেহ.) তিনি ... ইবন উমর (রোযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, যখন তোমাদেরকে বকরীর পায়া খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা উহা কবৃল করিও । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
£54১) £ 4০৯2) যেখন তোমাদেরকে পায়া ভোজের দাওয়াত দেওয়া হয়)। ?5-4 শব্দটির এ বর্ণে পেশ ১ 
বর্ণ তাশদীদবিহীন এবং শেষে € বর্ণে পঠিত। ইহা গরু ও বকরীর পায়ের নলা, খুরা এবং হাতের কবজি পর্যন্ত 
অংশ। ঘোড়া ও উটের সামনের পায়ের নলাকেও ৮:4৫ বলা হয়। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, জমহুরের 
উলামার মতে এই স্থানে ৮5৫ দ্বারা ই.৯১.৮:৫ (বকরীর পায়া) মর্ম । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৯) 





১১৯৬০৩২৩৩৫০৬০০১৮০৮৪৬২০৭১৩৯৬৬৬ 2285622৮6০১ (৩৪০৭) 
3) 80554205501 44594৯559$09 ১১৩৩১৪% ৪৮৩৬০৩৬০১৬৩ 
.-9450) 96547 625435805 9550 8)558550 8৮5৩2 2554)৮৫০৮58 
(৩৪০৭) হাদীছ ছমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না 
(রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র রেহ.) তাহারা ... জাবির রোযিঃ) হইতে, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাহাকেও যখন খাওয়ার 
দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন দাওয়াত কবূল করে । অতঃপর (উপস্থিত হইয়া) ইচ্ছা করিলে আহার করিবে, 
আর ইচ্ছা করিলে আহার করিবে না। রাবী ইবনুল মুছান্না (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে -2-£৮) (খাবারের 
দিকে) কথাটি উল্লেখ করেন নাই। 


-৪১৯০১৯০০০ ৩20 ওপ৬৪৮৫৬০৩৪৬ ৬ম, (৩৪০৮) 


(৩৪০৮) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র 
(রহ.) তিনি ... আবুষ যুবায়র (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। 


5205৩৬৩৬৩৩৪ ০943)8-55550524914৯55৩ 938৮:55 

১৪৯০৬৯১০৪৬৩) 

(৩৪০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবূ 

শায়বা রেহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

ইরশাদ করেন ৪ তোমাদের কাহাকেও যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উহা কবুল করে যদি সে 

রোযাদার হয় তাহা হইলে সে যেন তথায় গিয়া দু'আ-কালাম পড়ে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহা হইলে সে 
যেন আহার করে। 


//৬/.০-111./59101.০0া 


শ্রীফ- ১৩তম খণ্ড ১৯৭ 





ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

০৮-2$ (সে যেন তথায় গিয়া দু'আ কালাম পড়ে)। আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হাদীছে আছে ০৬০ 
৪১-2৬৮৮৮ (আর সে রোযাদার হইলে সে যেন তথায় গিয়া (বরকতের জন্য) দু'আ পড়ে)। আলোচ্য হাদীছে 
৪৯১০১ দ্বারা ” ০ (দুআ) মর্ম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কতক শারেহ প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ 
করিয়া বলেন, সে রোযাদার হইলে (নফল) নামাযে মগ্ন থাকিবে যাহাতে সে উহার ফযীলত প্রাপ্ত হয় এবং 
নিমন্ত্রণকারী ঘরবাসী ও উপস্থিতি মেহমানদের জন্য উহা বরকতপূর্ণ হয়। তবে ইহা ব্যাপকভাবে প্রয়োগের উপর 
আপত্তি আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছে -০৮)৪১৯ ৪৯১০১ 
(খাবার হাধির হইলে নামায নাই)। সম্ভবতঃ ইহা সায়িম ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে খাস হইবে। আল্লাহ 
সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০০) 
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458 ১%০৫৩৪৮১৪৩580892৬৯৩৩৫৩৬৪৩৬০-৬৩৩ ৩০ (৩৪১০) 
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পাস পি 


€২ 


49৯5552১122৩85 

(৩৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
(রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা রোধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খাদ্য হইতেছে সেই 
ওলীমার খাদ্য যাহাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে ত্যাগ করা হয়। যেই ব্যক্তি 
(ওলীমার) দীওয়াত (কবুল করা) ত্যাগ করে সে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2৩5-2৩5)1০১৯829৬4৫6855৩% ৩-5 (আবৃ হুরায়রা (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কী 
মন্দ খাদ্য ...)। শারেহ নওয়াভী রেহ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীছকে আবু হুরায়রা রোযিঃ)-এর 
মাওকুফ হিসাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মারফু হিসাবে তথা উভয়ভাবে রিওয়ায়ত 
করিয়াছেন। কোন সাহাবী (রাধিঃ) হইতে হাদীছ মাওকৃফ ও মারফু হিসাবে বর্ণিত হইলে সহীহ মাযহাব মতে 
মাওকুফ হিসাবে বর্ণিত হাদীছও মারফু হিসাবে গণ্য হয়। কেননা, ইহা ছিকাহ রাবীর অতিরিক্ত, যাহা গৃহীত। এই 
হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে লোকদের মধ্যে যাহা 
ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার খবর দেওয়া । যেমন ওলীমা ও অন্যান্য আপ্যায়নে ধনীদের প্রতি অধিক 
মনোযোগ দেওয়া, দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদেরকে বিশেষত্‌ প্রদান করা, তাহাদেরকে উত্তম খাদ্য 
পরিবেশনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাহাদের জন্য উর্ধ্বস্থানে বসার ব্যবস্থা করা, তাহাদেরকে আগে 
খাওয়নোর ব্যবস্থা করা এবং অনুরূপ মন্দ বৈশেষ্ট্যাবলী যাহা সাধারণতঃ ওলীমাসমূহে (বিভিন্ন আপ্যায়নে) হইয়া 
থাকে। আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারী । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০০) 

2.5548৬2 ৯১৩৩ (কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়)। বাক্যটি ১. এর স্থলে 3-:১৮-০২৯) 
(ওলীমার খাবারের জন্য) অর্থাৎ নিশ্চয়ই উহা মন্দ খাদ্য হইবে যদি উহাতে এই গুণ পাওয়া যায়। এই কারণে 
ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, ₹১৯১০৩১-১১৪)২১১১৬১০০-৯৩ যেখন বিশেষভাবে ধনীদের দাওয়াত 
দেওয়া হয় এবং ফকীরদের বর্জন করা হয়। এই ধরণের দাওয়াত কবৃল না করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। 
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আন্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, নিমন্রণকারী যদি ধনী এবং ফকীরদের জন্য স্বতন্তব্যবস্থা করেন এবং 
প্রত্যেককেই পৃথকভাবে ভোজের ব্যবস্থা করেন তাহাতে কোন দোষ নাই। হযরত ইবন উমর (রাধিঃ) অনুরূপ 
করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০০) 
2০ 5৬৫৩৩৩৪৪ডও ১১১৬৩১৩৩৫৫০ ০৪৩০০ ১9826ত5 (৩৪১১) 
55৪০ 3৬6 8৬১০ 52820559560 $5৮১০০৮০৬১০-৮১৪ ৯৪৭ ৮ 
(৫-281$১৩5545654৩68১১:7425৩00৮৬০০১৮৬৯০৩১৪০০৯ 
9১৩০৯১০০২৮৪ 5৫5288525)-255555504-51 458585355৩7 225 
(৩৪১১) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর 
(রহ.) তিনি সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইমাম যুহরী (রহ.)কে বলিলাম, হে আবূ বকর! এই যে 
হাদীছ “সর্বাধিক মন্দ খাদ্য ধনীদের খাদ্য”-এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তখন তিনি হাসি দিলেন এবং 
বলিলেন, না ধনীদের খাদ্য সর্বাপেক্ষা মন্দ খাদ্য নহে। রাবী সুফয়ান (রহ.) বলেন, আমার পিতা ধনী ছিলেন 
বলিয়া এই হাদীছ শ্রবণের পর আমি আতঙ্কিত হইলাম । ফলে আমি ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কাছে এই হাদীছ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি (ইমাম যুহরী (রহ.) জবাবে) বলিলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান আল-আ'রাজ 
রেহ.) হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি আবু হুরায়রা রোধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য 
ওলীমার খাদ্য । অতঃপর তিনি রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 
০৯৫১১%)৫-5 ৩৮০3557১5৬১ ৬৩455857৩45 (৩৪১২) 
9১0৬৪১০৪250, 205-58015 50 85১১০36৩৯759৩৯5 ৮৩৫1 32৬৯5 
(৩৪১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি” ও 
আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নিকৃষ্টতর খাদ্য হইল ওলীমার 
খাদ্য। অতঃপর রাবী মালিক (রহ.)- এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। 
-&১৮০5859১9852584 ৬৪৯৩৮১৪৪৬০০ 5 (৩৪১৩) 
(৩৪১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর 
রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাথিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


পাতা পা 


₹৮ 281০8৩৩৮50৩ ১2০০৪৩০৬০৮5 ৩৩৪০০৬৫০৮৪৪ ভত১ ১1 
১০$225425505)2055-905801450 5555555549৩ 2০১০৯৩০৯৭০৫ 
-45৯55 2৯ ৬০০৩৪৪৪১$1৩৯৫০০৬০ 5৩০০৩০৩০)১৩এ নিতু 

(৩৪১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর 
(রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করেনঃ 
নিকৃষ্ট খাদ্য হইতেছে ওলীমার খাদ্য যেইখানে আগমনে ইচ্ছুকদেরকে নিষেধ করা হয় এবং অনিচ্ছকদের 
দাওয়াত দেওয়া হয়। যেই ব্যক্তি (অবজ্ঞা প্রদর্শনে) দাওয়াত কবৃল করে না সে আল্লাহ তা'আলা ও তীহার রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করিল। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ৪ %-১121৬2-28 (সে আল্লাহ ও রাসূল (সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা 
করিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা ওলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। কেননা, 
ওয়াজিব তরক করা ছাড়া গুনাহের প্রয়োগ হয় না। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০০) 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ১৯৯ 


০১5৮১355০২৮ রা 
উস লিন 8555 
অনুচ্ছেদ £ তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর 


সহিত বিবাহ হয় এবং সে তাহার সহিত সহবাস করে। অতঃপর তালাক দেয় এবং ইদ্দত 
পালন করে 


52 


6১৯৯১ ৬৯৩৩১০৩৬০৪৩৮--৭ ৯৪১ 3৩0-25555590558%০ (৩৪১৫) 
2০৩) ০৮৩3৫৩045582589455০08০52 ৩৪৩৩৩৪৪৬৬৪৩ 


40 ৩৮:558৬5৪5$84০4৩)9287৩4৮9৩45৬85588355885 
৪:6০ $2১554812558505০8-585$94) 58৯১5৩৯3455, 
235425৩3562 345545558 205৯25৮50৩35544৯25%95৩ 
50555205581 475990৯5503 
(৩৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশী (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রিফা*আ (রাযিঃ)-এর 
স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল। আমি রিফা*আ (রািঃ)-এর 
নিকট ছিলাম, সে আমাকে তালাক দিয়াছে পূর্ণ তালাক। অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে 
বিবাহ করি। আর তাহার কাছে যাহা আছে তাহা কাপড়ের আঁচলের মত। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি হাসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি কি পুনরায় রিফা'আর কাছে প্রত্যাবর্তন 
করিতে চাও। উহা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার হইতে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং সেও 
তোমার হইতে সম্ভোগ স্বাদ গ্রহণ করিবে। হযরত আয়িশী (রাযিঃ) বলেন, তখন আবু বকর সিদ্দীক (রোযিঃ) 
তাহার পাশে বসা ছিলেন এবং খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) দরজায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন যে, অনুমতি পাইলে 
ভিতরে প্রবেশ করিবেন। তখন খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) (আবূ বকর সিদ্দীক (রাধিঃ)কে) ডাক দিয়া বলিলেন, 
ইয়া আবা বকর! আপনি কি শ্রবণ করেননি এই মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে 
উচ্চস্বরে কি বলিয়াছে? 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
%-)1$-5385 21৩৪৬ (রিফা*আ (রাধিঃ)-এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল)। 
রাবী মালিক (রহ.) আবদুর রহমান বিন যাবীর (রোিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীর নাম তুমাইমা 
বিন্ত ওহাব (রাযিঃ) বলিয়াছেন। তবে 2_.£*3 শব্দটি “তামীমা* কিংবা “তুমাইমা” এতদুভয়ে মতানৈক্য আছে। 
দ্বিতীয়টি প্রীধান্য। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০১) 
£2৩১০-৯৬-:৫ (আমি রিফা'আর নিকট ছিলাম)। তিনি হইলেন ০১ ৩৮৬৯১৪১৫০৩১ (বিফা*আ 
কুরাধী ইবন সামাউয়াল (রািঃ))। 01১... শব্দটি ০ ও % বর্ণে যবর ও বর্ণে সাকিন অতঃপর ৮১» বর্ণের পর এ 
বর্ণ দ্বারা পঠিত। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০১) 
3-৮৬.$ (পূর্ণ তালাক)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, রিফা'আ (রািঃ) তাহার স্ত্রী 
(তুমাইমা)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন 2_২:১19)৮৮০.১ (তুমি অকাট্য তালাক)। সম্ভবতঃ ইহা ছারা বায়িন 
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তালাক মর্ম। স্বামী হইতে সে পৃথক হইয়া গেল। আর ইহা তিন তালাক একসাথে দান কিংবা ভিন তালাক 
তিনবারে প্রদান উভয়টি শামিল করে। তবে সহীহ বুখারী শরীফের ০৯৯১৬৮৫ এ সংকলিত হাদীছ ছিতীয়টির 
পক্ষপাত করে। উহাতে আছে ৪১০৬১১১১৪১৬ ৮৪ মেহিলাটি বলিল, আমাকে সে সর্বশেষে তিন 
তালাক দিয়াছে)। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০১) 

১৯৪৪০9৭5$১৩45৬-5$স$ অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাধিঃ)কে বিবাহ করি)। 
১১১) শব্দটি এ বর্ণে যবর শ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই । তিনি হইলেন ”৬১৩৯১১%) 
(যাবীর বিন বাতা) আর কেহ বলেন ৮৮৪৮১ (বাতিয়া)। আবদুর রহমান (রোধিঃ) সাহাবী ছিলেন। আর তাহার 
পিতা “যাবীর' ইয়াহুদী অবস্থায় গযুয়ায়ে বনী কুরায়যায় নিহত হন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০১) 

০3 20৬১ (কাপড়ের আচলের মত)। 2১ শব্দটির ১ বর্ণে পেশ ১ বর্ণে সাকিন এবং শ বর্ণে যবরসহ 
পঠিত । উহা ?₹-.-২৮১/৩-১+৯৯০১১৮ (বস্ত্র প্রান্তভাগ যাহা বুনন হয় না)। 25১ শব্দটি ০১০১১ (চোখের 
পশম) হইতে গৃহীত। তাহা হইল ৩-০--৯৪ (চোখের পাতার পশম)। রিফা*আ (রাধিঃ) তালাক প্রদত্ত স্ত্রী 
তুমাইমা ইহা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আবদুর রহমান বিন যাবীর রোযিঃ)-এর পুংলিঙ্গ বিস্তৃত না হইয়া 
শিথিল থাকার দিক দিয়া বস্ত্রের আচলের অনুরূপ । আল্লামা দাউদী (রেহ.) বলেন, সম্ভবতঃ সে বস্ত্রের আচলের 
সহিত উপমা এইজন্য দিয়াছে যে, উহা সঙ্গমের সময় পরাজিত হয় । উহাকে উত্তেজিত করিতে চাহিলে উত্তিজিত 
করিতে পারে না। কিংবা প্রথম স্বামীর তুলনায় যৌণক্ষমতায় তিনি দুর্বল। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, এই 
কারণেই কুমারী বিবাহ করা মুস্তাহাব। কেননা, তাহার কাছে সকল পুরুষ সমান। পক্ষান্তরে বিধবা । -(এ) 

0559205845484৯2525$ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথায় আশ্চর্য হইয়া 
মুচকি হাসিলেন)। আশ্চর্যের কারণ দুইটি হইতে পারে (এক) সাধারণতঃ মহিলারা এই সকল বিষয় স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত করণে লজ্জাবোধ করে অথচ সে লঙ্জীবোধ করেনি। (দুই) মহিলাদের আকল দুর্বল হওয়ার কারণে । 
কেননা, সে প্রথম স্বামীর প্রতি মহব্বত এবং তাহার কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রত্যাশায় দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি 
বিষাদ প্রকাশ করিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০১) 

৯ (না) অর্থাৎ এ_৯১১_৮-৯১১১ (তাহার দিকে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না)। আর কতক রিওয়ায়তে আছে 
১১৬৯১১১০১০১ (তোমার প্রথম স্বামীর জন্য তুমি হালাল নও) । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০১) 

4254455৬5৬০ (যে পর্যন্ত না তুমি তাহার সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করিবে)। 2$--.4 শব্দটির € বর্ণে পেশ 
০ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে 3... এর ১১৯০০ ফক্ষুদ্রত্ববাচক)। আর ১...) মেধু)-এর দুইটি পরিভাষা আছে ৬.১ 
(স্ত্রীলিঙ্গরূপে) 2)... (মধু) এবং ১৯১৫৩ (পুঃলিঙগরূপে) ১-.৯ (মধু) ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই %)৬.₹ স্ত্রীলিঈ 
লওয়া হইয়াছে । আর কেহ বলেন 2... কে স্ত্রীলিঙ্গ লওয়ার কারণ হইতেছে ইহা দ্বারা তিনি 2 ৯৮. (বীর্য) মর্ম 
নিয়াছেন। ইমাম নওয়াভী (রহ.) এই দ্বিতীয় অভিমতকে দুর্বল বলিয়াছেন। কেননা, ইহাতে বীর্যপাত হওয়া শর্ত 
নহে। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে সহবাস মর্ম। সহবাসের আস্বাদনকে মধুর আম্বাদনের সহিত উপমা দেওয়া 
হইয়াছে। আল্লামা জীওহারী (রহ.) বলেন, 2... কে ০৬ দ্বারা ৯১১. লওয়ার কারণ হইতেছে যে, ১... শব্দটি 
সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। 

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রোযিঃ) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে 2১....1০.০১..১০-৯০৭১1০০০ 
৮৯১৯৪১৮১১-৮৮৪) (নৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রসাস্বাদন হইল সহবাস- দারু কুতনী) 

আল্লামা ইবন তীন রেহ.) বলেন, ইহা দ্বারা যৌন সঙ্গম করা মর্ম এবং যৌনাঙ্গ যৌনাঙ্গের পথে মিলনের স্বাদ 
পাওয়া পানি (বীর্যপাত) নহে। জমহুরে উলামা বলেন, 2১১১ (রসাম্বাদন) ছারা পরোক্ষভাবে সহবাস মর্ম। 
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সুহীহ্‌ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ২০১ 


আর উহা হইতেছে পুরুতাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করা । আল্লামা ইবনুল মুনধষির (রহ.) বলেন, উলামায়ে 
ইমাম এই বিষয়ে একমত্য হইয়াছেন যে, তালাক প্রাপ্ত মহিলার প্রথম স্বামী হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর 
সহিত সহবাস করা শর্ত। কেবলমাত্র সাঈদ বিন মুসাইয়্যি এই বিষয়ে দ্বিমত পৌষণ করেন। -ফে: মু: ৩৪৫০২) 
পর ৫ রে % €12 24 56 5 ঠপ তি ৫ ৫:25 5 
254১-93$০5৫-০১৯৬০৫০%0) ৯5 45955১৯1১৫৩ (৩৪১৬) 
23425208555 656) 8585245৬৬95 ৩5০৬%ি৬৪ ৫৮৬০ 
১৯১৮5555500 ১৬৬৫৮ 5৯০02589592 


১ 


5 5 


5 5 ০5555212525 ১১০5১, 288::545 ০ রি রি 20৮৫, 
১৮2৩৩৩০2০১0 853)4554555)5285 09০5১ ৩3980-5৬553555 
নর কু 22, £ রব ০ 51০58 মা ৮০:৫2? কুট ত 05৭ 
2৮৩১): 0162১১৯১০৬৬-৯৬০১০৪০১4১০০৪১৭৯৮০৪৮এ১৪৭উ১৪৬৯ 
€ ৬ 


55৬ ৯৩৪৩৩ $৯৪৪৫৩৫538525585৮৬3০০১৩০০৩৩১৮৮৯০৬৩৪জ 
১5855920520 4০০৪১ ০৯১০৩৪৭১৪৪৩০%৩ 

(৩৪১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির ও হারমালা 
বিন ইয়াহইয়া রেহ.) তাহারা ... উরওয়া বিন যুবায়র (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) তাহাকে জানান যে, রিফা*আ কুরাধী (রাধিঃ) তীহার স্ত্রীকে 
তালাক দেয়। সে তাহাকে পূর্ণরূপেই তালাক দিয়া দেয়। অতঃপর উক্ত তালাক প্রাপ্তা মহিলা আবদুর রহমান বিন 
যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে । অতঃপর উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া 
আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ছিল রিফা'আ (রাধিঃ)-এর স্ত্রী। রিফা”আ তাহাকে পুরোপুরিভাবে তিন তালাক 
দিয়া দেয়। তাহার পরে সে আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাধিঃ)কে বিবাহ করে। আল্লাহ তা'আলার কসম! তাহার 
সহিত তো কেবল বস্ত্রের প্রান্তভাগের অনুরূপ রহিয়াছে। ইহা বলিয়া উক্ত মহিলা তাহার নিজ উড়নার আচল 
দেখাইল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ 
করিলেন, সম্ভবতঃ তুমি রিফাআর কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে চাও! না, এইরূপ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত নাসে 
তোমার সম্ভোগে স্বাদ লাভ করে এবং তুমিও তাহার রসাস্বাদন কর। এই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রোযিঃ) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্থে বসা ছিলেন এবং খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (োষিঃ) 
ছিলেন দরজার উপর বসা, তাহাকে হুজরায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। রাবী বলেন, তখন খালিদ 
(রাধিঃ) আবু বকর (রাধিঃ)কে ডাক দিয়া বলিলেন, আপনি কেন এই মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এই সকল কথা বলিতে বারণ করিতেছেন না? 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

পূর্ববর্তী হাদীছের ব্যাখ্যা ত্রষ্টব্য। 


222০ 2৫৬. 5৫ 5 টি তু হরি ১৭০৫ জল তলত ঠ্ 5৩ নে 2 [শর্ত ৩ 
০৯৪৪-৯৩-৮১১৮)০৯%5৪০৩০৪ ৩৩৪১৬০৬০৬৮৪ ৬৪৪০ (৩৪১৭) 
12988 ৭ 22 ছুট 220০2 ক 55556 055৫. 02 প ওক? 2, 28 হত উঠ দর এ? £ 12 
22১2১1+2601০৪১১৯5)৫১০০৪) ৬ ত2)৩35১5$৯০৯৯৬০০1৬৪৬ 
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২০২ তি 


(৩৪১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ 
(রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রিফা*আ কুরাধী (রোধিঃ) তাহার স্ত্রীকে তালাক 
দেয়। অতঃপর সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে। অতঃপর সে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করে, রিফা*আ তাহাকে পূর্ণাঙ্গ তিন তালাক 
প্রদান করিয়াছে । অতঃপর রাবী ইউনুস (রহ.) বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। 


2০০৬৮৪৯৮৬৪-৪৬৯৩৪হ০১%0৪০85৩৪793767652৬6৩ (৩৪১৮) 
3৫$95১085525452 5580৬ ৬৮2৮5525544৮৪১৩৮25$ 
১5০335০২০3৩ ০05915558029055 30 
(৩৪১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন “আলা আল 
হামাদানী রেহ.) তিনি ... হযরত আয়িশী (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে যাহাকে একব্যক্তি বিবাহ করে, অতঃপর সে তাহাকে তালাক প্রদান করে । 
তারপর সেই মহিলা অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে। কিন্তু সে তাহার সহিত সহবাস করিবার পূর্বে তালাক প্রদান 
করে। এখন কি তাহার জন্য তাহার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করা হালাল হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, 
না, যেই পর্যন্ত না সে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সম্ভোগ স্বাদ লাভ করে। 
225৩৯0056০ ৮3545 0০5৮929৩210 ডিও ০১৫5৩ (৩৪১৯) 
৯০১০১৬৪-৪৮৬৯০-৬৮৪ 
(৩৪১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু 
শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু কুরায়ব (রহ.) তাহারা সকলে ... হিশাম রেহ.) হইতে এই 
সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। 
৩১৯৪০ ৩৪০৬৪১১৪১৩৪ :১৪:৩১৬১০৬৫০৪০৪৩৪৫৮(৬০ (৩৪২০) 
&২০৮৪$৬-১৪৩-০১০৪৫২০১৩০৪৪৫৯৪০ (৮:১৩ লঠততিতি ৪5559 
:৫513$৩৬355০2৮%38$53 
(৩৪২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবূ 
শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান 
করে । অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। অতঃপর সেও সহবাস করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দিয়া 
দেয়। এখন প্রথম স্বামী তাহাকে (পুনরায়) বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল । তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, যেই পর্যন্ত না 
তাহারা একে অপরের সহিত সেইরূপ সম্ভোগের স্বাদ লাভ করিবে যেইরপ প্রথম স্বামী সম্ভোগের স্বাদ লাভ 
করিয়াছিল। 
৫-০:27৩6-25৮556০5 5 5653539৯৯6৬53৫৯6৩5 (৩৪২১) 
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(৩৪২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ 
বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... মূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... 
উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে 
আছে উবায়দুল্লাহ রেহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম (রহ.), তিনি হযরত 
আয়িশা (রািঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। 


শি. পা পি চে 


£০03৯৫১82814558ভ০ভ 

7775 57 ডা 
০৪998 ছি ২০৭ 08১4০ 
553$5545253806) 80 ৩55 ০৩৭5 68035 £$১4৮৩5৩৬৫% 

0৩586%556ঞ$ 

(৩৪২২) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া 
ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ তোমাদের কেহ যখন তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করে তখন 
সে যেন পাঠ করে 815855-5 32$)1৩-34590৬2$)10452))401৮2উ আল্লাহ তা'আলার নামে! হে 
আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তান হইতে দূরে রাখুন। আর আমাদেরকে আপনি যাহা দান করিবেন তাহাকেও 
শয়তান হইতে দূরে রাখুন)। ফলে এই সহবাসে তাহাদের ভাগ্যে যদি কোন সন্তান হয় তাহা হইলে শয়তান 
কখনও তাহার ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2 (যখন ইচ্ছা করিবে) অর্থাৎ স্ত্রীসহবাস আরম্ভ করার পূর্বে মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, “ইবন আবী 
শীয়বা (রহ.) ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে মাওকুফ হিসাবে রিওয়ায়ত করেন যখন সে বীর্যপাত ঘটাইবে তখন 
(মেনে মনে) বলিবে 8 44৮5$95895৩-2১৩:৫১১০৪৯/৪ £)5 £হে আল্লাহ! আমাকে যাহা দান করিবেন 
উহাতে শয়তানের কোন অংশ দিবেন না)। সম্ভবতঃ এই কলেমাটি স্বামী অন্তরে পাঠ করিবে কিংবা সহবাস 
শেষে । কেননা, সর্বসম্মত মতে সহবাসকালীন অবস্থায় মুখে আল্লাহর যিকর করা মাকরূহ । -ফে: মু: ৩৪৫০৭) 

৬৫৪) (আমাদেরকে শয়তান হইতে দূরে রাখুন) ৮৯ অর্থাৎ 5৩4 (আমাদের হইতে দূরে 
রাখুন) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০৭) 

$£% 2 (তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না) অর্থাৎ ১১৯১1৩১৯১১2, (শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি 
করিতে পারিবে না) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০৮) 

ওঁ কখনও না, চিরতরে, সর্বদা, চিরকালের জন্য)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, ইহাতে ইঙ্গিত 
রহিয়াছে, সহবাসের মাধ্যমে জরায়ুতে বীর্য পৌছানোর প্রাক্কালে যিকরুল্লাহ পাঠের বরকতে সন্তানটি কুফরী হইতে 
বাঁচিয়া খাতিমা বিল খায়র হইবার তৌফিক হইবে । আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আবদুর রাজ্জাক হইতে 
মুরসাল রিওয়ায়ত আছে, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে তখন বলিবে ঃ 33৩8195 
559৬8079০৬০ ৬৪১৩৪) ৬ (আল্লাহ তা'আলার নামে, হে আল্লাহ! আমাদের যাহা আপনি 


১ 
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২০৪ তি 


দান করিবেন উহাতে বরকত দিন আর আপনি আমাদের যাহা দিবেন উহাতে শয়তানের ভাগ রাখিবেন না)। 
তাহা হইলে আশা করা যায় যে, উক্ত সহবাসে স্ত্রী গর্ভবতী হইলে নেক সন্তান লাভ হইবে । -€এ) 
৩৩৫১৮455৬৩৫) ২ক৫৫৬০৩৪৩5৫50 86-85-56৩১ (৩৪২৩) 
৬০০১১৪৫১১২০ ৩১৩৪০৪৮০৬৫৫৪ ৬৫০০০৬৬০৪০৬ 
৩335৮১45 চ92০894৯৩০৩৫৪৯০৯ ৩৭৪৪৪০১৭৯১০ 
-998০59855৯%454$ 4৬8 825599945002। 

(৩৪২৩) হাদীছ ছেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না 
ও ইবন বাশৃশার (রেহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র রেহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ 
বিন হুমায়দ রেহ.) তাহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমন্দেয় হাদীছ 
বর্ণনা করেন। তবে রাবী শু“বা (রহ.) তাহার বর্ণিত হাদীছে 41১৯; (আল্লাহ তা'আলার নামে) উল্লেখ করেন 
নাই। আর রাবী ছাওরী রেহ.) সূত্রে আবদুর রাজ্জাক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে 49১1৯: (আল্লাহ তা'আলার 
নামে) রহিয়াছে । আর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, মানসুর (রহ.) বলেন, আমার 
ধারণা যে, তিনি বলিয়াছেন “বিসমিল্লাহ (আল্লাহ তা*আলার নামে)। 


১১১০০৫৪৪১১৩৪৪০৪৬০৩৩০৩৪১২৮৬৪০৪১৬হ 

অনুচ্ছেদ £ মলঘার ছাড়া স্ত্রীর সম্মুখ কিংবা পিছন দিক হইতে সহবাস করা জায়িয-এর বিবরণ 
০1৯0 30559330503 0058-55525553জ ৫2 ১5১৮০858529865 (৩৪২৪) 
০১৬১১৩০৮0৩9 485১891 5৬382৩3৩55৫ ৬৮৬৩০ 

(৯25৯০১১5-৮৬৮৫5৬০৮%০) ৬%$৮550৩৬ 

(৩৪২৪) হাদীছ ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শীয়বা এবং আমরুন নাকিদ (েহ.) তাহারা ... ইবনুল মুনকাদির (রহ.) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি হযরত জাবির (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা বলিত, কোন লোক তাহার স্ত্রীর 
পিছন দিক হইতে তাহার যোনিঘ্ারে সহবাস করিলে ইহাতে সন্তান টেরা চৌখ বিশিষ্ট হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 
নাধিল হয় ৪ £ 42৯ ৪৯৫5১15/3৫-9৬১৮৮4%৬০১ (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত (স্বরূপ), 
অতএব তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা তাহাদেরকে ব্যবহার কর- সূরা বাকারা ২২৩) 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১$:8৩১১%2৫৯ স্ত্রৌর পিছন দিক হইতে তাহার যোনিদ্ারে ...) আল্লামা ইবনুল মুলক (রেহ.) বলেন, স্বামী 
স্ত্রীর পিঠের পিছন দিকে থাকিয়া তাহার সম্মুখ পথে (যোনিদ্বারে) পুংলিঙ্ প্রবিষ্ট করানৌ। কেননা মলদ্বারে 
স্ত্রীসহবাস করা সকল ধর্মেই হারাম । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০৮) 

৫০5৬১--৪৫%.০5 (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্য (স্বরূপ))। ৬১) (চাষ) হইল ৬১১১০) 
০৯১৯১ (যমীনের মধ্যে বীজ বপন করা) সে বীজ হইতে অংকুর বাহির করেনা; বরং আল্লাহু পাকই বীজের মধ্য 
হইতে সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ উদগত করেন। এই দিকে ইশারা করিয়া আল্লাহ তা*আলা ইরশাদ করেন ঃ 
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২০৫ 





০5১১৯)০-০০০145555552 22-54-60৪৮ 2২৪৮ (তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভাবিয়া 
দেখিয়াছ কি? উহাকে কি তোমরা উদগত কর, না আমিই উৎপন্নকারী?- সূরা ওয়াকিয়া ৬৩-৬৪) 

আল্লামা জীওহারী (েহ.) বলেন, ৬১১ হইল +১১ শৈস্যক্ষেত) আর ৬১৮০১ হইল ?১৯১১৭ (রোপনকারী, 
চাষী)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) %% $$;_- (তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ) অর্থাৎ 2০1১১7421৯৯ 
৬৯১১, (তোমাদের সন্তান চাষের স্থানসমূহ)। অর্থাৎ স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য চাষাবাদের লক্ষ্যে নির্ধারিত যমীনের 
স্থলাভিষিক্ত । আর উহার স্থান হইল সম্মুখ পথ (যোনিদ্বার)। কেননা, পশ্চাৎপথ হইতেছে মলঘ্বার। যাহা 
৮৮5, -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫০৮) 

4৪8৯০ (তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা কর)। কাতাদা রেহ.) বলেন, »_+৪৯৬-৪০* (তোমরা যেই দিক হইতে 
৮77 ৬8০7 2৮7 
»৯৪৯ (তোমরা যখন ইচ্ছা কর)। যাহা হউক 2 শব্দটি ৩ (যেইদিক), ০৫৫ (যেভাবে, যেইরূপে) এবং ৬. 
(যখন) অর্থে ব্যবহত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০৮ সংক্ষিপ্ত) 

24254 ১৫৩-৫১৩-৩৬০৯৪)৩৬০ ০৬১৩%০৩০৩৭৫০৫৩%০, (৩৪২৫) 
৩৩১ 90৬ ৬৫০৪8৮৪১৪৪৬ ১৬৮১০০৩94৮5 5৩৩৬5৮42$99৬৭৪ ১3০৬5 
০ £2৯১5৫5255545৬-54/55) ৬৪৫৩ ০৮ 

(৩৪২৫) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ 
(রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ রোধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীরা বলিতেছিল যে, যদি কেহ 
আপন স্ত্রীর সহিত এইরূপে সঙ্গম করে যে, সী পৃষ্ঠ পুরুষের সন্মুখভাগে থাকে। অতঃপর সে গর্ভবতী হইলে 
তাহার সন্তান বক্র চোখা জন্ম হয়। রাবী বলেন, এই প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় ৪ £%5১1১:$৪%5৩১--2৫203 
এ 22৯৪ (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ, অতএব তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা তাহাদেরকে 
ব্যবহার কর- সূরা বাকারা ২২৩)। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

5৯৫ (ইয়াহুদীরা) অনুরূপই মুসলিম শরীফের নুসখায় 5৯৫ শব্দটি ১১+_ ,১১_ হিসাবে ব্যবহৃত। 
কেননা, ইহা দ্বারা ১৯৪): (ইয়াহুদ সম্প্রদায়) মর্ম । সুতরাং ৬১৩ এবং 3১০ এই দুই *-* এর কারণে 
১১+-৭১১ হইয়াছে। -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১০) 

৬০৪ (অতঃপর সে গর্ভবতী হইলে)। ইহা ছারা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, স্ত্রীর সহিত সঙ্গম ছারা 
যোনিঘ্বারে সঙগম মর্ম, মলদ্বারে নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১০) 


£€ ০ রা 2 5 পি 2৭28৩ চারশ 1255 পা £2 
5৬০-১০৪৬০৫১৬121৩22-৬০০১ েিা০১৮০৬০৪ ু 24 ৩৩৩০১ (৩৪২৬) 
পু? ০ 2 পি £ ঠ নে বে 
৩৪৬০5 74০৯৮১৮৪৬২৬১৪৬০০৫)৩১৪ 245 ৩৫০১, ৮৩৯৫৩৮০১৩০৩ 
সি 
১:৯৬১০১১৬৩১০৪০৬৯ ১4৯৩৩45০5 পি ৫50$৩০ ৩5৬45০৬০৮০০৩৪১০৩ 


পপ ০ পা 9 


১৯৬১৫১৪৩৫$ 5০2)৬-০৮০০৪০ ১$৩০০১২১৬১4৯০০৬৫০৩ $83$)925%5 এ) 
০৪১০০:)৫$ 21555 ১৯১57৩22-৩5৫০-১৫৬৫ ত $450585১০ ৬০০৫ ৩+৬৬-০১০৪৪৬০১৮৫১৯ 
১৩০4০৯:১০৪৪3০৯০১)৬৪৪৩৩5০১৫০০৩৯০৫৬০৮০৬ এ ডিও 

.১৯9-20০984356535244৮958)5 8৪৩৪)৫ ৬১১১৩ 
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নিকাহ 


২০৬ 00000 ক্তাবুননকাহ 

(৩৪২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন 
সাঈদ (রহ.) তিনি ... সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র 
পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সাইদ, হারুন বিন 
আবদুল্লাহ ও আবূ মা'ন রুকাশী (রহ.) তাহারা ... সূত্র পরিবর্তন) এবং সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তাহারা ... 
জাবির (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইমাম যুহরী (রহ.) সূত্রে রাবী নুমান বর্ণিত হাদীছে 
এতখানি অতিরিক্ত আছে। সে (স্বামী) ইচ্ছা করিলে উপুর করিয়া, ইচ্ছা করিলে উপুর না করিয়া (সঙ্গম) করিবে । 
তবে সঙ্গম একই (যোনি) ছ্ারে হইতে হইবে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

2-₹& (উপুর) শব্দটির * বর্ণে পেশ ৫ বর্ণে যবর এ বর্ণে তাশদীদসহ যের অতঃপর এ বর্ণ দ্বারা পঠিত। 
অর্থাৎ ৮৪+৯১০৪-৯৫ স্ত্রীকে অধোমুখী করিয়া) (নওয়াভী) -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১১) 

১৯-৪৮-৪৬১৯ (একই (যোনি) দ্বারে হইতে হইবে)। ৮5 শব্দটির বর্ণে যের এবং * বর্ণে 
তাশদীদবিহীন পঠিত। ইহা হইতেছে ১২...) €ছিত্র, ফীক, পথ, দরজা, জানালা) অর্থাৎ ১১৬৪১ (একই ফীক 
দিয়া)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে ১৪) (যৌনিপথ)। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৫১১) 


১৪৪১5০৯৩১৩৮৮৪৯১৪৩৪স০ল 

অনুচ্ছেদ স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য হারাম-এর বিবরণ 
$3৩-০০০৩৩৪৩০০-১৪২৯-০575৬7525 $৩-০০০৪০৩ (৩৪২৭) 
204৮0৬5454৩ ৩৩ 88553৬৮৩৮৪০৪৬০০৫৩৩৪৪ 

2-23০২০ 5৫5450550559 45885885055 4504592 

হর হাক পরশ রর রর 
ও ইবন বাশৃশীর রেহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা রোিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফজর পর্যন্ত বদ-দু'আ করিতে থাকেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

8: (ত্যাগ করে) সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ৪১৮৪+ ছছোড়িয়া যাওয়া, পরিহার করা, দেশত্যাগ 
করা, হিজরত করা)। হাফিষ ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ৪১৯৮৪ শব্দটি প্রকাশ্য হিসাবে ৪) ০০ এর সীগা 
হইলেও এই স্থানে 2১০১৬, এর শব্দ নহে; বরং ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে ০১-১১-১1৯৮ (তিনি সেই পরিহার- 
কারিণী)। কখনও 2১৬* শব্দ দ্বারা 0.৯) (খোদ কর্ম) মর্ম হইয়া থাকে । ফলে তাহার উপর ভর্ঘসনা পতিত 
হইবে না। তবে যদি সে প্রকাশ্যভাবে পরিহারকারিণী হয় এবং ইহার কারণে তাহার উপর তাহার স্বামী 
ক্রোধান্বিত থাকে । -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১১) 

2235)৮$255০) (ফিরিশতাগণ তাহার প্রতি লা'নত বেদ-দু'আ) করিতে থাকেন)। আল্লামা ৮১৪) (রহ.) 
বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গুনাহগার মুসলিমের উপর লা'নত করা জায়িয যদি ইহা দ্বারা তাহাকে ভয় প্রদর্শন 
উদ্দেশ্য হয়। যাহাতে এই কর্মে সমাবৃত না হয়। আর যদি ঘটনাক্রমে সমাবৃত হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে 
তাওবা ও হিদায়তের দিকে আহ্বান করা হইবে । “ফতহুল মুলহিম" গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে এই 
বন্দীত্রে ফায়দা দেয় না; তবে ইহা অন্য দলীল ছ্বারা অনুরূপ প্রমাণিত হয় । তবে আমাদের কতক শায়খ আল্লামা 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-.১৩তম.খণ্ড ২০৭ 


মুহাল্লাব রেহ.) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন উহার উপর সম্মত হইয়া বলেন, নির্দিষ্ট 
গুনাহগারের প্রতি লা'নত করা জায়ি আছে। কিন্তু এই অভিমতে আপত্তি আছে। সঠিক অভিমত হইতেছে যে, 
যাহারা নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি) লা'নত করিতে নিষেধ করেন তাহারা ০_. (অভিসম্পীত)-এর আভিধানিক অর্থে 
নিষেধ করেন, ০...) এর আভিধানিক অর্থ হইতেছে 2.১ 71০-১৮০১৯৯ (সে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে 
দূর হওয়া)। এইরূপ দু'আ কোন মুসলিমের জন্য করা উপযোগী নহে বরং তাহাকে হিদায়ত, তাওবা ও গুনাহ 
হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিবে। আর যাহারা লা*নত করা জায়িয মনে করেন তাহারা ০...) এর 
প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন। ০. এর প্রচলিত অর্থ হইতেছে ৬..১1১১৮. (সাধারণ গালি দেওয়া)। 

ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, ফিরিশতাগণ গুনাহকারীর জন্য বদ-দু'আ করিতে থাকেন যতক্ষণ সে গ্তনাহে 
লিপ্ত থাকে। যেমন তাহারা ইবাদতকারীগণের জন্য কল্যাণ ও রহমতের দু”আ করিতে থাকেন যতক্ষণ সে 
ইবাদতে মগ্ন থাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১১) 

₹-১০$০২- (ফজর পর্যন্ত)। পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে ₹-১১০ (ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত)। ইহা ফায়দার 
দিক দিয়া অধিক । আর প্রথমটি অধিকাংশের উপর প্রয়োগ হইবে । শীরেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দলীল যে, 
শরয়ী ওষর ব্যতীত কোন স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা পরিহার (সহবাস অস্বীকৃতি) করিয়া রাত্রি যাপন করা হারাম। 
বিছানা পরিহার করার জন্য হায়িয ওযর নহে। কেননা, হায়িয অবস্থায়ও স্বামী তাহার নাভি হইতে হাটু পর্যন্ত স্থান 
বস্ত্র বাধিয়া উহার উপরও অন্যান্য স্থান উপভোগ করার হুক রহিয়াছে। আর হাদীছ অর্থ হইতেছে যে, তাহার 
উপর লা'নত অব্যাহত থাকিবে যেই পর্যন্ত না সুবহে সাদিকের মাধ্যমে গুনাহ করা দূর হয়। স্বামী প্রয়োজন মুক্ত 
হয় কিংবা সে তাওবা করে এবং বিছানায় ফিরিয়া আসে । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১১) 
৯০০1388486৩ ৯১৬৬৩ 8526550555 সু্৬২৪০এএ৯555 (৩৪২৮) 

(৩৪২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপরুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া 
বিন হাবীব রেহ.) তিনি ... শুবা রেহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন । তবে ইহাতে তিনি “ফিরিয়া 
না আসা পর্য্ত” বলিয়াছেন। 
$2১০৬৮১৩০৫৬৪৩৬১২০৪৪৬৪৩৩০০৩৮০ গু (৩৪২৯) 
চে 5১9)435- ৯৯৩৩25৩58 ৯৬১ ৮549 6 2১৩৩ 1৮:503৩3 

,:5৬৪)2 ৪৯০৮৪৪৬৬৪৯৬ ₹৮-201১ 5১10৬ 3)%25 ০০৫ 

(৩৪২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) 
তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
কসম সেই সত্তীর ধাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ । কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে যখন বিছানায় (সহবাসের জন্য) 
আহবান করে, তখন সে উহা (সঙ্গমে) অস্বীকৃতি জানায়, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত না সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইবে 
সেই পর্যন্ত স্ত্রীর প্রতি আসমানবাসী ক্রোধান্িত থাকিবেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৬১5১) (বিছানার (সহবাসের) দিকে)। আল্লামা সিন্দী রেহ') বলেন, অর্থাৎ ০--১৪-৩২১৯৯*০ট 
(সেই স্থানের দিকে যেই স্থানে সে স্বামীর সহিত শয়ন করে)। কিংবা ০_১1১৯০-৮৪০-১০৮৮৮৯৯০৯৮০৪ট 
(স্বামীর বিছানায় যেইখানে সে তোহার সহিত) শয়ন করে)। ফলে ইহাকেই ৪-১1১১ (তোহার (স্ত্রীর) বিছানা) বলা 
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হইয়াছে। আল্লামা ইবন আবী জামরা (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, ০১1১ ৪) (বিছানা) দ্বারা পরোক্ষভাবে? 
(সহবাস)কে বুঝানো হইয়াছে। ইহার পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছে ১১৯" 
০১১৪১ (সঙ্গমকারীর জন্যই সন্তান)। অর্থাৎ 1১ ৪) 5১১০") (সন্তান সেই ব্যক্তির যেই বিছানায় সঙ্গম 
হইয়াছে)। আর এই প্রকার লজ্জাজনক বস্তসমূহে 2:০৬ (পরোক্ষ উল্লেখ) কুরআন মাজীদ ও সুন্নতে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে অনেক রহিয়াছে । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১১) 

40598 তেখন সে উহা (সঙ্গমে) অশ্বীকৃতি জানায়)। পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে ৩-৯০.১০১৩১১ 
৮৪৩ (তখন সে না আসে আর স্বামী তাহার প্রতি ক্রোধ অবস্থায় রাত্রি যাপন করে)। আল্লামা হাফিয ইবন 
হাজার রেহ.) বলেন, এই অতিরিক্ত অংশ দ্বারা বুঝা গেল যে, লা'নত উপবেশনের কারণ ইহাই । কেননা এই 
অবস্থায়ই সে গুনাহকারিণী বলিয়া সাব্যস্থ হয়। পক্ষান্তরে স্বামী যদি ক্রোধিত না হয় তাহা হইলে লা'নতের 
উপযোগীও হইবে না । ইহা হয়তো তাহার শরয়ী ওযরের কারণে কিংবা স্বামী ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের হুক ছাড়িয়া 
দিয়াছে। আল্লাহ তা*আলা সর্বজ্ঞ। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১১) 

৪৮০৪৬৯১৭৩৬১) সেই পর্যন্ত আসমানবাসী তাহার প্রতি ক্রোধাম্িত থাকিবেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) 
বলেন, ইহা ছারা পরোক্ষভাবে ফিরিশতাগণকে বুঝানো হইয়াছে । যেমন অন্যান্য রিওয়ায়তের মাধ্যমে বুঝা যায় । 
তবে শ্রেণী বুঝানোর উদ্দেশ্যে শব্দটি একবচন এবং পুংলিঙ্গ লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ৬.৮৮-.১1৯৩১1৮৯)1০৬৩ 
১৬৮,০১৯ (সেই পর্যন্ত মাখলুকাতের মধ্যে আসমানে বসবাসকারী তথা আসমানবাসী তাহার প্রতি 
ক্রোধান্বিত থাকিবেন)। আর ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা ছ্বারা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা*আলাকে বুঝানো 
হইয়াছে। তখন ইহা দ্বারা মর্ম হইবে, সেই পর্যন্ত উধ্বজগতের মহান সত্তা আল্লাহ জালালুহু তাহার প্রতি 
ক্রোধান্মিত থাকিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
৮৮০01৬১৩১০৪ (আল্লাহ তা'আলা কোথায়? তখন আসমানের দিকে ইশীরা করিল)। -€) 

৮৪:৬১ (যেই পর্যন্ত না সে স্ত্রীর প্রতি সন্তষ্ট হইবে)। অর্থাৎ 4১ _.1১-%১১। (স্বামী তাহার স্ত্রীর 
প্রতি)। “ইবন হাযীম' ও ইবন হিব্বান' হযরত জারির (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করেন: ৪৯১১ 
4০৮৯৮৬৯১০৮০ ০১৫৩ত৯১২ ঠ৯ 031৮ ৯০৯৮৮১৬১১১৯) 
৮৯১৪০২৬৪৯১১ (তিন ব্যক্তি, যাহাদের নামায কবুল হইবে না এবং তাহাদের নেক কর্ম আসমানের দিকে যাইবে 
না। পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না সে মালিকের কাছে ফিরিয়া আসে, নেসাগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ্য হইবে 
এবং সেই মহিলা যাহার স্বামী তাহার প্রতি অসস্তষ্ট, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্ট হইবে)। -ফেতনুল মুলহিম ৩৪৫১১-৫১২) 





(541০০ -১9০১৮8৪৯০৬ (৩৩০৩৮ (৩৪৩০) 
1৩৩ডি৯৩০৮৫৯৮৪৩5০৬১৯০৯৮ ৬০৭, পিঠ 
95255844555 45905590555850540 ৮৪০ 455৩$3৬82৪৩৪ 
9০5০২4৫2450 05৬2৮5৩৬৮৫৩৬৪ 
(৩৪৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবূ শায়বা ও আবু কুরায়ব রেহ.) তাহারা ... (সুত্র পরিবর্তন) এবং আবু সাঈদ আশাজ্জ রেহ.) তিনি ... সূত্র 


পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব রেহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) আহ্বান 
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করে তখন সে না আসে । অতঃপর স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, সেই স্ত্রীর প্রতি 
ফিরিশতাগণ ফজর পর্যন্ত বদ-দু'আ করিতে থাকেন। 


পপ 
বে ঠ5 


8-১৮৮৮৬১)৯১৯৪০ত 

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা হারাম-এর বিবরণ 
০৩-০১০১৬-৬:৮৬১৬০৫৩৪ ১৮৪৫০ 2225৩১৫59৫০ (৩৪৩১) 
5৪১০5 রিলে নালা 

হিরা 2589429) 5885955515) ০৪:5৪) উট 5859590039৬ 

হা কস 
শায়বা রেহ.) তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রোযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিকৃষ্টতর বলিয়া গণ্য হইবে, 
যে লোক তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তাহার সহিত মিলিত হয়, অতঃপর সে তাহার স্ত্রীর 
গোপনীয়তা (অপরের কাছে) প্রকাশ করিয়া দেয়। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

০১০৫০১৪6৬5৫) নিকৃষ্টতর লোকদের মধ্যে ...)। কাী ইয়া (রহ.) বলেন, রিওয়ায়তের মধ্যে অনুরূপ 
৯ শব্দটি -| সহ বর্ণিত হইয়াছে। আহলুন নাহু (আরবী ব্যাকরণবিদগণ) বলেন, ১% এবং ১২০. পঠন জায়িয 
নহে। তবে বলা হইবে »..*১১-৯১ (সে তাহার হইতে ভালো) এবং «_-*/১৯ (সে তাহার হইতে মন্দ)। কাযী 
ইয়া (রহ.) বলেন, তবে সহীহ হাদীছসমূহে দুই অভিধানেই বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহাই দলীল যে, উক্ত শব্দছ্য় 
দুইভাবেই পঠন জায়িষ এবং এতদুভয় দুইটি পরিভাষা । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১২) 

*-১ ৯:৫১ (যে লোক তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, 
০১ শব্দটি ০১১», (নির্দিষ্ট বিশেষ্য) লওয়া হইয়াছে ১১). (পুরুষ জাতি) বুঝানোর জন্য । ইহা ছারা নির্দিষ্ট 
ব্যক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য নহে। কাজেই ইহা ৪১... (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য)-এর প্রতিপাদ্য বিষয় । এই কারণেই ৬৮০১ 
₹১৬০০৩৪১৩১১০৩ লওয়া হইয়াছে। ইহার উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ 15-10424)-৫ 
(তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের অনুরূপ যে বহু কিতাব বহন করিয়া রাখিয়াছে- সূরা জুমুআ- ৫) -(8) 

উ£ ৮১2 (অতঃপর সে তাহার স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেয়)। শারেহ নওয়াতী (রহ.) বলেন, 
কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগের সময় যাহাকিছু কৃত্রিমতাহীন কথাবার্তা ও কার্যাদী সংঘটিত হয় উহা 
অপরের কাছে ফাঁস করা হারাম। কেননা ইহা ভদ্রতা ও শালীনতা বিবর্জিত। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১২) 
8০৩০০০৩০2০৩ জিডি58০৮০ ৬০০৪ 522 ৪৩০ 5 (৩৪৩২) 
$2০১০5৫7৩০৫৭৯5৫3৯3 56০১৫9১০৮০৩ ৬০০৮5৩$৯০০৯৬০৪০৬৪৬০ 
৫ $৮০-0:5554-29) ০8555451550) 54829924৬90 52290352-5৩4৮55(৬5 

৪৪৯৪): 

(৩৪৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবু সাঈদ খুদরী (রািঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার 
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২১০ তি 


কাছে সর্বাধিক বড় আমানতের খেয়ানতকারী হইবে যে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তাহার সহিত 
মিলিত হয়। অতঃপর সে তাহার স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেয়। আর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) ৩৫) 
৮ -এর স্থলে) ৮৪০৫) (নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা বড়) বলিয়াছেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

29০৫১৯৪১৬৪৫) অর্থাৎ ৮৫০৯১2১০১০১৯০৯৯০৬ সর্বাপেক্ষা বড় আমানতের খেয়ানতকারী এবং 
স্ত্রীর সম্মান নষ্টকারী) -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৫১২) 

০৮27৫৮০৩ 
অনুচ্ছেদ £ আযলের হুকুম 

৬৫০৯০৬৬৫০৭৩ ৪৩২৪১৪০১০৫ ১১৫55 ০৯4০5 ৩৫৩১ (৩৪৩৩) 


586 


নন ধ্ঘ 21৫2 বাহ এ ভব 28 22৫025৩ 2 2526৩ 5 এ লা লক 2 23৮ 
5১৯৯5 ০১০৯০০১১৯১১০৪৩৩৯ ০৬৮৬১০৫৬১১০৮৪০৯০৬০১৮০১৬ 


€ ০9৬১6 ০ ৬২০ 25, 0০৫15 ক হ্হুহ, 65 ৫5 25:215% এ তি: 
2১5582058৬০০৪১০৯০০৩০৮৮০১৯৪৪০৩ ৭৬৪ ০০১৪/৪৫১০০১০৪০৪৩৪ 


০৮৫৬৩4০$3১০৮4058558545845হ-6400৯2565368559৭5505455 
4১1৫৯555$58503455১55575:555৩155ড ৮৩৪ 5804৯554552)105০০০ 
৫552 0 55055428521540৯2551055৩৯$8955055925520145 
৬৯৫০8 0-9554)855 0৯5555952৮৫ ০0585৮৩1 
(৩৪৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন 
আইয়ুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা ... ইবন মুহায়রীয (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, আমি এবং আবূ সিরমা (রহ.) হযরত আবু সাঈদ খাদরী (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম । আবূ সিরমা 
(রহ.) তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সাঈদ রোযিঃ)! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে আযল-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যা । 
আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে বাহির হইলাম। যুদ্ধ শেষে 
আমরা আরব বংশোডুত অনেক দাসী লাভ করিলাম। একদিকে আমরা দীর্ঘকাল নারীদের সংস্রব হইতে বঞ্চিত 
ছিলাম। অপর দিকে আমরা (তাহাদের বিনিময়ে কাফিরদের হইতে ফিদিয়া স্বরূপ) সম্পদ লাভেরও প্রত্যাশী 
ছিলাম । এমতাবস্থায় আমরা বাঁদীদের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল করার এবং দোসীরা যেন গর্ভবতী না হইয়া পড়ে সেই 
জন্য আমরা) আযল করার ইচ্ছা করিলাম । (রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন) আমরা (আযল করার 
বিষয়ে) পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত 
থাকিতে আমরা তীহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়াই কি এইরূপ করিব? অনন্তর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ইরশীদ করিলেন, তোমরা আযল না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। 
কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণ সৃষ্টির কথা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন সেই সকল প্রাণ সৃষ্টি 
হইবেই। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
১১১৮৩৬৪ (ইবন যুহায়রীয (রহ.) হইতে)। )৯১১৮-৮ শব্দটি ১১৯০ রূপে পঠিত। তাহার নাম 
আবদুল্লাহ আর-জুমাহী রেহ.) তিনি মাদানী ছিলেন এবং সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। মুহায়রীয রহ.)-এর পিতা 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ২১১ 


জুনাদা বিন ওহাব মুয়াযযিন আবূ মাহযুরা (রাযিঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব ছিলেন এবং তিনি ইয়াতীম হিসাবে মুয়াযৃিন আবু 
মাহযুরা (রাধিঃ)-এর ঘরে লালিত-পালিত হন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১২) 

24৯৮9 (এবং আবূ সিরমা)। $.) শব্দটির ০১ বর্ণে যের এ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। তাহার নাম 
মালিক। আর কেহ বলেন, কায়স, যিনি আনসারীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 
7৬ অনুচ্ছেদে অনুরূপ বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি ১১৪). অনুচ্ছেদে বলেন, তাহার সুহবতের ব্যাপারে মতানৈক্য 
আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১২) 

ঠ৪015-৫$2 (আযল সম্পর্কে আলোচনা ...) অর্থাৎ এ. (আযল-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা ...)। 
০১০ হইল ?₹১৯-৮)1৪১৮৮৮০ ১৬১৪২১৬৮১৭৩ ৯৯০১ অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গমের চরম মুহূর্তে বীর্য নির্গত 
হইবার পূর্বে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হইতে পুরুতাঙ্গকে বাহির করিয়া বীর্যপাত ঘটানোকে ৭১০ (আযল) বলে। (এ) 

১০:58; অর্থাৎ 9১৬--+)০-২৪১১৯ (গষুয়া বনী মুসতালিক) আর ইহাকে 7₹.-১*)$১১৯ 
(গেযওয়াতুল মরীসী”)ও বলা হয়। ৮৯১৮৮" শব্দটির * বর্ণে পেশ ০ বর্ণে সাকিন & বর্ণে যবর ০ বর্ণে যের 
অতঃপর & বর্ণ দ্বারা পঠিত। প্রসিদ্ধ খায'আ সম্প্রদায়ের একটি শাখা গোত্রের নাম বনূ মুসতালিক। এঁতিহাসিক 
আবূ আমর (রহ.) বলেন, গাযওয়ায়ে মরীসী” ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১২) 

£5 20255 (এইদিকে আমরা দীর্ঘকাল নারীদের সংঘ্রব হইতে বঞ্চিত ছিলাম)। $ 5? শব্দটির £ 
বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ £৮-)12-3 (উপভোগের অভাব, অবিবাহিত অবস্থায় কৌমার্য) অর্থাৎ বিবাহের 
উপকরণের অভাবে আমরা বিবাহ করিতে অপারগ ছিলাম । কাজেই ইহা দ্বারা এই মর্ম নহে যে, তাহারা দীর্ঘকাল 
যুদ্ধে অবস্থানের কারণে স্ত্রী সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। কেননা, মদীনা মুনাওয়ারা হইতে তাহাদের অনুপস্থিতি 
দীর্ঘকাল ছিল না- কুরতুবী রেহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -€ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৩) 

৪৩৯ ৩১৫৯5$ (অপর দিকে আমরা সম্পদ লাভের প্রত্যাশী ছিলাম) ৮৬৪১৩০০৯৯১৮ অর্থাৎ আমরা 
তাহাদের বিনিময়ে কাফিরদের হইতে মুক্তিপণ বাবদ সম্পদ লাভের প্রত্যাশী ছিলাম । ফলে আমরা আশংকা 
করিলাম যদি তাহাদের সহিত সঙ্গম করি এবং তাহারা গর্ভবতী হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের বিনিময়ে 
মুক্তিপণ আদায় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই কারণেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাদের জন্য কি আযল করা জায়িয হইবে? -€এ) 

2508 (আমরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম আমরা কি এইকাজ করিব)? এই বাক্যে _০৮৪৯-.২১» 
(প্রশ্নবোধক অব্যয়) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ (১) (আমরা কি এইরূপ কাজ করিব?) সম্ভবতঃ কতক সাহাবা 
এইরূপ কাজ করার পর প্রশ্ন জাত হইয়াছিল । সুতরাং এই হাদীছ এবং পরবর্তী (৩৪৩৫নং) হাদীছে কোন 
বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা*আলা সর্বজ্ঞ । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৩) 

৯3০8৫ 5$ (এই কাজ না করাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই)। সহীহ মুসলিম রেহ.)-এর 
পরবর্তী (৩৪৩৮নং) আবূ সাঈদ খুদরী (রোধিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে ৯১১৬৫%১৯:০৪১৯১০৮৫৪)১৮১ 
৬৪০ )1০০৯০৯৫৮১৯১এ-)১১১১০5০১১১৪) (উহা না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা, ইহা 
তাকদীরের বিষয়। রাবী মুহাম্মদ অর্থাৎ ইবন সীরীন (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
ইরশাদ “তোমাদের কোন ক্ষতি নাই” খানা নিষেধাজ্ঞারই অধিক নিকটবর্তী)। ইমাম মুসলিম রেহ.) (পরবর্তী 
৩৪৩৯নং হাদীছে) ইবন আওন (রহ.)-এর সূত্রে মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) হইতে, মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমত 
ছাড়া অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন । ইবন আওন (রেহ.) বলেন, আমি উহা হাসান বাসরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা 
করিলাম । তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম । ইহা ছিল সতর্কবাণী স্বরূপ । 
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২১২ তি 


আল্লামা কুরতুবী রেহ.) বলেন, তাহারা নো) দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাই বুঝাইয়াছেন। তাহাদের 
মতে ১ -এর পরে উহ্য বাক্যসহ অনুরূপ হইবে ১ ৯১১০1০৫2) ৯51১১৯১১ (তোমরা আযল করিও না। আর 
তোমাদের এইরূপ করা চাই না) কিংবা ৮৫৮ শব্দটি নিষেধাজ্ঞার তাকীদের জন্য ইরশাদ করিয়াছেন। 

“আযল' শরীআতে জায়িয কিনা, এই বিষয়ে সালাফি সালিহীন রেহ.)-এর মধ্যে মতানৈক্য আছে। 

আল্লামা ইবন আবদুল বার রেহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম এই ব্যাপারে একমত যে, স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে 
আযলের ব্যাপারে পূর্বে অনুমতি নিতে হইবে । কেননা, সহবাস স্ত্রীর হক এবং ইহাতে তাহার দাবী ৫১৬.) 
আছে। আর আযলবিশিষ্ট সহবাস স্বাভাবিক সহবাস নহে। 

শীফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন হক নাই। বিশেষ করিয়া এই মাসয়ালায় যে, 
স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা জায়িষ কিনা? তাহাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রহিয়াছে। 

ইমাম গাযালী (রহ.)-এর মতে আযল জায়িয । আর উহা মুতায়াখুখিরীনের মতে অবস্থার বিবেচনায় জায়িয। 

মাযাহিবুছ ছালাছা তথা হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মতে স্থাধীনা স্ত্রীর অনুমিত ব্যতীত আযল করা জায়িয 
নাই। তবে ক্রীতদাসীর সম্মতি ব্যতীত আযল করা জায়িয । 

আযল-এর নিষেধাজ্ঞার 2) (কারণ) সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীর হক হাতছাড়া হওয়ার 
কারণে । আর কেহ বলেন, তাকদীরের বিরোধিতা হওয়ার কারণে । -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৪) 

2-০$$ যেত প্রীণ সৃষ্টি করিবেন)। 2.5 শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহা হইল 
(আত্মা, প্রাণ, প্রাণী, মানুষ ইত্যাদি) অর্থাৎ যত প্রাণী সৃষ্ট করার কথা আল্লাহ তা'আলা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা 
সৃষ্টি হইবেই। চাই তোমরা আযল কর কিংবা না কর। নির্ধারিত বস্তু অ্তিতে আসিবেই, আযল উহা বারণ করিতে 
পারিবে না। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৪) 

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর হুকুম ঃ 

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইহাতে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে 
সুসামঞ্জস্য আদর্শ পন্থা দেখানো হইয়াছে। ইসলামী শরীআতের সংবিধান হইল কুরআন মজীদ আর উহার বাস্তব 
রূপ হইল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। মুসলমানগণকে কুরআন-সুন্নাহর প্রদর্শিত পথে 
সুদৃঢ়ভাবে থাকিতে হইবে। সুস্থ ও সুন্দর পরিবার ইসলামের কাম্য । বর্তমান যুগে পরিবার পরিকল্পনা নামে যে 
“আদর্শ পরিবার' ও “ছোট পরিবার' গঠনের কথা প্রচার করা হইতেছে, উহা যদি অভাব অনটন মৃখ্য উদ্দেশ্য হয় 
তাহা হইলে উহা জাহিলিয়্যাত যুগের আকীদার মতই হইবে । কেননা, রিধিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'আলার 
কুদরতী হাতে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ১১15০ 953915১5-6$-5১9 (আর পৃথিবীতে কোন 
বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিয়াছেন- সূরা ভুদ ৬) আবার দুন্ইয়া দারুল 
আসবাব হিসাবে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া “আযল' বা সাময়িক ওঁষধ ব্যবহারের দ্বারা 
দুইটি সন্তানের মধ্যকার সময়ের দূরত্‌ করণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবৈধ নহে, কারণ আল্লাহ তা'আলা একটি শিশু 
সন্তানকে মায়ের উদর ও দুধ পানের জন্য ৩০ মাস সময় দিয়াছেন। মায়ের স্বাস্থ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ লাভ পর্যন্ত 
অন্য একটি শিশু উদরে না আসার ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর রহিয়াছে। 

আল্লামা মুফতী শফী (েহ.) “মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেন, আজকাল দুন্ইয়াতে জন্মশীসনের নামে এমন 
পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাহাতে গর্তসঞ্চারই হয় না। এমন শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া আছে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকেও ৯১1১ অর্থাৎ “গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা” আখ্যা 
দিয়াছেন। -সেহীহ মুসলিম ৩৪৫৪ নং হাদীছ)। অন্য কতক রিওয়ায়তে “আযল" তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা 
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সুহীহ মুসলিম শরীফ-._১৩তম খণ্ড ২১৩ 


আছে। ইহাতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যাহাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। ইহা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাহাও 

এইভাবে করিতে হইবে যাহাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হইয়া যায়। আজকাল জন্মুনিয়ন্ত্রণ-এর নামে 

প্রচলিত ওষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতকগুলি এমন, যাহা ছারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া 

হয়। শরীআতে কোনক্রমেই ইহার অনুমতি নাই। -(মাআরিফুল কুরআন) 
আল্লাহভীরু অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক সন্তান ধারণে মহিলার প্রাণহানির প্রবল আশংকার ব্যবস্থা পত্র না থাকিলে 

স্ত্রীদের সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হারাম। কেননা, ইহাতে এ+১১-১০০ অর্থাৎ আল্লাহ 

তা'আলার সৃষ্টির পরিবর্তন করা হয়, যাহা হারাম। তাহাছাড়া স্থায়ীভাবে বন্ধাকরণের কারণে পরিবারের উপর 

অশান্তির কালোছায়া পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । যেমন-_ 

পরিবারের কোন স্ত্রীর এক বা দুইটি সন্তান জন্মের পর বন্ধা করিয়া ফেলিলে অতঃপর দুইটি সন্তানের মৃত্যু 
হইলে স্বামী ও বন্ধাকৃতা স্ত্রী উভয়ই বিষাদপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইবে। 

& বন্ধাকৃতা বিধবা হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হইতে পারে । 

 জন্ানিয়ন্ত্রনের সাময়িক ওঁষধ-পত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন না করার কারণে সমাজে 
ব্যাভিচারের ন্যায় কবীরা গুনাহ অধিক হইবে। ইহাতে “এইডস' নামক সংক্রামক ব্যধির বিস্তার লাভ করে 
সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইবে । 

+& সাধারণতঃ সমাজের ধনী ও শিক্ষিত পরিবারেই জন্মনিয়ন্ত্রণ অধিক আগ্রহী । ফলে সমাজে দক্ষ ও মেধাবী 
লোকের অভাব হইবে । অথচ দক্ষ ও মেধাবী লোক সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক । আল্লাহ 
সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। 

রন (4 ০৩১০০৪০ 2 ভি 


৫0৫ ৫02 


 58595555 
(৩৪৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বণু হাশিমের আযাদকৃত 
দাস মুহাম্মদ বিন ফারাজ (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হারবান (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী 
রবীআ রেহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে তিনি (এতখানি অতিরিক্ত) 
বলিয়াছেন, “কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি করিবেন উহা লিখিয়া 
দিয়াছেন।” 
৩০৬১১৫১৬০৯১৬৩৬০৬ $28০৩৫০ উার৯ল৬স ৬৩৬ (৩৪৩০) 
410$৮5505553525৩-৫ত৩০৬5435-এ | $০১১০৪০৪৪৩১০১০০০ 
০৯:59:৫5 ৩৮১51৮)5৩৮5556-8505055 ৪০৪৬৪৪০০৪৪৬ 
. 8৬০৯3 24৩ 0-9559)59৬575582 
(৩৪৩৫) হাদীছ ছমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ 
বিন আসমা যু'বায়ী রেহ.) তিনি ... ইবন মুহায়রীয (রেহ.) হইতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী রোযিঃ) হইতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন, আমরা (বণূ মুসতালিকের যুদ্ধে) কতক বাদী লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমরা (তাহাদের 
সহিত) আযল করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
জিজ্ঞাসা করিলাম । তখন তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে, 


2] 
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২১৪ 


নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে, নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে । (কর্মটিকে অস্বীকার করণার্থে তিনবার 
বলিলেন) বন্ততঃ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত যেই সকল প্রাণী অস্তিত্ময় হওয়ার (বিষয়ে লিখিত আছে) তাহা সৃষ্টি 
হইবেই। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৩৯:469)5 (নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে) বাক্যটি তিনি তিনবার ইরশীদ করিয়াছেন। আল্লামা 
উবাই (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, ইহা দ্বারা কাজটি অস্বীকার করা মর্ম -ফেতনহুল মুলহিম ৩৪৫১৪) 

3৬০৯১) তেবে ইহা সৃষ্টি হইবেই)। অর্থাৎ যত প্রাণী অস্তিতৃময় হওয়ার বিষয়টি তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে 
ততপরাণী অসিত লাভ করিবেই। ইহাতে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। -ফেতহুল মুলহিম ৩৫১৪) 
৩১০৬৬৪৪৬৬৩১ ?-& -১৩৩৬৮%৪৭০৩১৯৬০৮৪৬৬৩৩৩ (৩৪৩৬) 


টিন 


০৯ ১০৩$১০০পড৩৫৩০৬ ৩৬০১১০৭৬৩৬৪ ৩৯৩৭১২০৬০৯৯ 
58055 5805553505555 3555544524৮ 
(৩৪৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী 
যাহযামী (রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, রাবী আনাস বিন সীরীন (রহ.) বলেন, আমি মা'বাদ 
বিন সীরীন (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম । আপনি এই হাদীছ আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? 
তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যা । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ 
করেন, তোমরা ইহা না করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয় । 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
50819085458 ৮45% (তোমরা ইহা না করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের 
বিষয়)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে আযল তরক করার মধ্যে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। 
কেননা সকল বীর্য ছারা সন্তান হয় না। আবার এমন কত লোক আছে যে আযল করে না, অথচ তাহার সন্তান হয় 
না। ইহা তো তাকদীরের বিষয়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই করিবেন। - 
(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৫১৪-৫১৫) 
্ ৩৩৬২৪৩৩৫১৮৪ ৫৫৪৩০৪৪৬৪৬ ৪৪ ৬৫৪৬৩১ (৩৪৩৭) 
3 78939$4৬8-৮৮৩2০৩০০৪০৬৯০৯০৪০১৮৯৪০০জি১৩৬০ 
০০09)৩52৪৯৬-০১$০০৪40৯০৩ ০০১১০০১০5০৬ 
98525 ১55804৮5985 ০৪৩৩ ৮০৫ 
25590 ১০৮০৪৬৫৪৮5৫ $8225 
(৩৪৩৭) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহা 
ও ইবন বাশৃশীর (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) 
মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন সীরীন (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে 
তাহাদের বর্ণিত হাদীছে আছে নবী সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি আযল সম্পর্কে বলিয়াছেন : ইহা 
না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা, ইহা তাকদীরের অন্তর্ভূক্ত । রাবী বাহয (রহ.)-এর রিওয়ায়তে 
আছে যে, শু“বা (রহ.) বলেন, আমি আনাস বিন সীরীন রেহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আপনি এই হাদীছ কি 
আবু সাঈদ খুদরী (রাযি) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যা । 
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3৩--৮৩০১১০৬ ৯8 305 ে ৪১৩০০) 09৬ ৯ 56915১80225) ৮০ 5 (৩৪৩৮) 
৫9০-47৬০৮০০05)885৯5৫-594299-552১4৬5৯৪৪৬৪ ৩৯ ০59৬ 
5৩80155০6৮৮5558053 9৬ ০৮৮5 535 গ2 43549 ৬%0৩825ও 
:5$5))৩58৮2505541 ৪5৩-০-%0 

(৩৪৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী" যাহরানী 
ও আবু কামিল জাহদারী রেহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করেন, এই 
কাজ না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয় । মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) 
বলেন, তাহার ইরশাদ “তোমাদের কোন ক্ষতি নাই” খানা নিষেধাজ্ঞারই অধিক নিকটবর্তী । 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১৬৪9৩+-৪)১৫০৬৪৯৩৩৪ মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) হইতে)। 
আল্লামা কাষী ইয়া রেহ.) বলেন, এই স্থানে মুহাম্মদ (রহ.) হইলেন, ইবন সীরীন (রহ.)। কোন কোন হাশিয়ায় 
৬+-৪১৬-:৪৩১৫৬৯ মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান) লিখা হইয়াছে। ইহা ভুল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা 
সর্বজ্ঞ। -€ফতনহুল মুলহিম ৩৪৫১৫) 
১:৯০৯১-০-০৬৪১৬৬৬১৪৪৬ 20৩০০৪১০০৬০ 6 34৩5, (৩৪৩৯) 


25 তি পা পিতা 


9৮ ৫75555 0৬ ০১৩০4০০০ $) ৬৯5 ৯৯০ ৬৪১৮০১০৯০ 3১৬54১59595 5) 
5৫59 -১৫০৮০6%১৫০০৫০৩৮০৪445৩5 65 গতইন লগ 


৩56555450৬4355৮-55 2985৮825244 6৯৫50257425 ৮৯5৩1 
.880৩১88545 9৬$০০ট৫১৬৫০৪০১০ ৬১3৬ 5০8755095565555 
(৩৪৩৯) হাদীছ ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্ন 

(রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে 

আযল-এর উল্লেখ করা হইল । তখন তিনি ইরশীদ করিলেন, তোমরা উহা কেন করিতে চাও। তাহারা জবাবে 

আরয করিলেন, কোন ব্যক্তি আছে যাহার স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করায় সে তাহার সহিত সহবাস করিতে হয়। 
অথচ ইহাতে গর্ভবতী হউক ইহা সে পছন্দ করে না। আবার কাহারও ক্রীতদাসী আছে, সে তাহার সহিত সঙ্গম 
করিতে হয় কিন্তু ইহাতে সে গর্ভবতী হউক উহা সে পছন্দ করে না। তিনি (জবাবে) বলিলেন, উহা না করিলে 
তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়। 

রাবী ইবন আওন (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছ হাসান বাসরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখন 
তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! নিশ্চয়ই ইহা ধমকের স্বরে নিষেধ করা ছিল। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

4 ৮৮5৩$445 (ইহাতে সে গর্ভবতী হউক উহা সে অপছন্দ করে) ইহা দ্বারা ইশীরা করা হইয়াছে যে, 
আযল-এর কারণ দুইটি (এক) স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে সে যদি গর্ভবতী হয় তবে ইহার কারণে 
স্তন্য পায়ী শিশুর ক্ষতির কারণ হইতে পারে। (দুই) দাসীর সহিত সঙ্গমের মাধ্যমে গর্ভবতী হইলে সে উম্মু ওলাদ 
হইয়া যাইবে । ফলে হয়তো সে অহমিকা প্রদর্শনকারিণী হইবে কিংবা উম্মু ওলাদ হইলে সেই দাসীকে বিক্রি করা 

অসুবিধা হইবে । আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৫) 
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৬১-৬-১3962৩৩০৬০৮৪৩৬৩ ৩৫৩ ৯৯১৩৫৬৮৪৫৩১ (৩৪৪০) 
৫৩9৬৪ ০৮৮১৬২১০০৪৪৫৪৪ ০১০১১৫০৯৯৪০ ১০৩৫০৪৬৪৬৭৬ 
(৩৪৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির 
(রহ.) তিনি ... ইবন আওন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবরাহীম (রহ.)-এর সুত্রে আবদুর রহমান বিন বিশর 
(রহ.) বর্ণিত হাদীছ তথা আযল সম্পর্কিত হাদীছ মুহাম্মদ (বিন সীরীন রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম । তখন 
তিনি বলিলেন, আমার কাছেই আবদুর রহমান বিন বিশর রেহ.) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 
২১০২2142559) ০৪১৮০৪৬৯১৩৬ 
(৩৪৪১) হাদীছ হেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না 
(রহ.) তিনি ... মা*বাদ বিন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে শ্রবণ 
করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যা, অতঃপর তিনি রাবী ইবন আওন রেহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ 
তাহার ইরশাদ 5084. (তাকদীর) পর্যন্ত বর্ণনা করেন। 
903১৮০৪৩৬০৪ ৬৩০৬১৪5805৮ ৮9১64 ০$৫০ (৩৪৪২) 
১৮৯০০৪৬৪ 22১৪৩০১৪৬০৬ তে5997৩ ৮১৮68 ত৬৪৮ 
2656 8৮1৬553205 00857542055) 54৯55045500 0১৩ 
9 2৮348৮০5০85 ৩০554555৮46-199545555385 
(৩৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর 
কাওয়ারীরী ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী রোধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে “আযল' সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, 
“তোমাদের কেহ এই কাজটি কেন করে?” কিন্তু তিনি এইরূপ ইরশাদ করেন নাই “তোমাদের কেহ যেন এই 
কাজ না করে।” অবশ্যই এমন কোন সৃষ্ট প্রাণী নাই যাহাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন নাই। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
৫৩৮৬ ১১৩-৫৫53$$£2$ (তিনি ইরশাদ করেন নাই “তোমাদের কেহ যেন এই কাজ না করে)। অর্থাৎ 
স্পষ্টভাবে তাহাদেরকে এই কাজ হইতে নিষেধ করেন নাই । তবে ইশারা করিয়াছেন যে, এই কাজ বর্জন করা 
উত্তম। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৫) 


পা 


রি ছিটা তি লি পাঠ 5০ ৬ 2৩0৩5 ০ 2৫2 ৪ রা পা £5 ০ 
০৬০০2 5522435৩5997(5৯5৬৪১৬৬৮৬১৫৭ ১৯০৬১৫১১৪৩৩ (৩৪৪৩) 


204244৯৮58৮5৯854৮50957595235টা ও ৬৪০৪৪৬৬১০৬৪ 
85425555556 50 হট ডা 905 8501৩৯৫-59508 ৬55 98 0৮5৬৪555920 
(৩৪৪৩) হাদীছ ছেমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী 

(রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
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“আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি ইরশাদ করিলেন, সকল বীর্ষেই সন্তান সৃষ্টি হয় না। বস্তুতঃ আল্লাহ 
ভা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন ইহাকে কোন কিছুই বারণ করিতে পারে না। 


৬৬১৬ ডিজিজ 353905৫6১5০১--0 ৬5551 (৩৪৪৪) 

:44১১550558205245098)৩930৮০৮ ০৪৫০23503৬৯ 
(৩৪৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহ্মদ বিন মুনধির বাসরী 

(রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (োযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ 

বর্ণনা করেন। 

০58 ১৪৩৬৪, ৮৯০১৩৬৩০০০০৯৫৪১৭৯১৪০৬৩০৬৫ (৩৪৪৫) 


৮০৬৯ এরও ড:৫০9৩০9০০:৯৪০%৪ 230৩-98)9-895145585527 49355 
এ £: /5৮৩$/$০৩০8555৩15৩5৩5ওস5ওভিবর্জ 
908 0০০৬$:54-%845054৩636585) ৬) 

(৩৪৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ 
বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাধিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন । আমার একটি ক্রীতদাসী আছে যে আমাদের খেদমত ও 
পানি বহনে নিয়োজিত। আমি তাহার উপর তাওয়াফ (সঙ্গম) করিয়া থাকি। কিন্তু সে গর্ভবতী হউক উহা আমি 
অপছন্দ করি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত আযল করিতে পার। কিন্তু তাহার 
তাকদীরে সন্তান থাকিলে উহা তাহার মাধ্যমে অস্তিত্লাভ করিবেই। কয়েক দিন অতিবাহিত হইল । অতঃপর সে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিল, দাসীটি গর্ববতী হইয়া গিয়াছে। তিনি 
ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহার তাকদীরে যাহা আছে তাহা অস্তিত্লাভ 
করিবেই। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

১: 2৩৯৮5 (আমি তাহার উপর তাওয়াফ করি) অর্থাৎ ৮৪০" (আমি তাহার সহিত সঙ্গম করি)। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৫) 

৬--৯ ৩১৮৭১ (তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত আযল করিতে পার)। আল্লামা ইবনু মূলক (রহ.) 
বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সঙগমকারী ইচ্ছা করিলে তাহার ক্রীতদাসীর সহিত আযল করা জায়িয আছে। 
আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তবে হাদীছের বাচনভঙ্গি ছারা বুঝা যায়, ইহা উত্তমের খেলাফ। -(4) 


১০ ১৮০৬০৬১৯০৩০ 2০৪১৬৫৫৬৩৬৩ (০৯৪9১8৬৫০০৩ ৮2 (৩৪৪৬) 
১৪ $)95555 44১৮$৮04455534৯১৪৬৯৬৪৬০৬০৪০০ 
29653106 555559558)55 520529৩9০35555৩553 5৮85 
8৭০০০৮০১৫৬৬ ৩৩৩৩0 247৩060403555 35 5 ৯৩ 
৫৯5540৩2579 420 
(৩৪৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর 
আশআছী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 


সুহীহ মুসলিম, শরীফ- ১৩তম খণ্ড ২১৭ 
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২১৮ 
টতানি রা ররর আমার একটি দাসী আছে। আমি তাহার সহিত আযল করি। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করিলেন, এই কাজ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছার কোন কিছুই 
বাধা দিতে পারে না। রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে 
হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেই দাসীটির সম্পর্কে আপনার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম সে 
গর্ভবতী হইয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি আল্লাহ 
তা'আলার বান্দা ও তীহার (প্ররিত) রসূল। 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
4 $৯555819$2৬ আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তীহার রসূল)। এই স্থলে অর্থ হইতেছে যে, আমি 
তোমাদের যাহা বলি, তাহা হক। কাজেই তোমরা ইহার উপর আস্থা রাখ এবং দৃঢ়বিশ্বীস রাখ সুবহে সাদিকের 
ন্যায় বাস্তবায়িত হইবে। -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৬) 
০৪৪৫ ০৩০৬০০৯০৩০৬ 80৩৯ 050-০১508005৫5-50553- ১ (৩৪৪৭) 
25959, 4০১৯৪১৩৬০৪৪) ৩৩১৯ ৩ ৬০০১৭ 
১০৬৪০ ৬৪৯ ৮2735592৯20) 
নি রত 2 এত ৫ 
রেহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সান্নাল্লাহু আলাইহি 
ইয়ার নাউ 8 
22252 
৫8045 0885632056৬ 2 0০ 
(৩৪৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্‌ বকর বিন আব্‌ 
শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আযল করিতাম 
আর কুরআন মজীদও অবতীর্ণ হইত। রাবী ইসহাক (রহ.) আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, সুফয়ান (রহ.) 
বলেন, যদি ইহাতে নিষেধাজ্ঞার কোন কিছু থাকিত তাহা হইলে কুরআন মজীদেই আমাদেরকে নিষেধ করা 
হইত। 
৩০৮০০৩৪৬০৬৪ ৯০৬৫০০৪০৬৭ ত ১৬০৩৫০৬৮৪৬০, (৩৪৪৯) 
.58১০942875014429১0৯5৯5৩54 55৬৫৩803520 
(৩৪৪৯) হাদীছ ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব 
(রহ.) তিনি ... আতা (েহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাধিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর যুগে আযল করিতাম। 
0১৩5৩০৪৮৬৪০ ০১৩০৩০ -৯০০৩১০৪পড্ড৩৩, (৩৪৫০) 
222448559.5520555544-558 2১৯24800৯৮১১-24-53১5 0$১%৩৩০ 
.৩-০০৪3০১০5৫5 
(৩৪৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান 
মিসমায়ী (রহ) তিনি ... জাবির (রাধিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
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এর যুগে আযল করিতাম। অতঃপর এই খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম-এর কাছে পৌছিলেও তিনি 
আমাদের ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

এ_২৯০৪:2$ (তিনি আমাদেরকে ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই)। অর্থাৎ 2.,:১০_২+১/৮১+০2,৬১ (তিনি 
আমাদেরকে আযল হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৬) 


2:5০ 0৫৬5৮5৯2১25 5 
অনুচ্ছেদ £ গর্ভবতী ু্-ন্দিন দাসীর সহিত সঙ্গম করা হারাম 


৩৩2৮:9০০৬৪৪০৪৩৫০৪৪০৬১৪৪৬পট৪৩4৪%৭ টার 
০5548-09%9৩০5559৮ ৬8 ৬০ ৬১ ৩3০০৪৪১৩০৬৮ ০৯০ 
4১3৮55৫৪৮5555 ৪১:৩1 ২০৫4455503৯৩৯৬৩৫০০ রদ 
45423525585? 12৫45545455 2৩555 8 
.86৫:55545৯4-৪55০8 

(৩৪৫১) হাদীছ হেমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও 
মুহাম্মদ বিন বাশৃশার রেহ.) তাহারা ... আবূ দারদা (রোযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পশমের তৈরী একটি তীবুর দরজার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তথায় আসন্ন প্রসবা জনৈকা 
গর্ভবতী মহিলাকে দেখিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি তাহার (যুদ্ধ বন্দিনী মহিলার) সহিত 
সঙ্গম করার ইচ্ছা করিয়াছে। সাহাবাগণ আরয করিলেন, হ্যা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশীদ করিলেন, আমি মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহাকে এমন লা'নত দেই, যেই লা*নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে। 
কিভাবে সে তাহাকে (দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে) ওয়ারিছ বানাইবে অথচ সে তাহার জন্য হালাল নহে? আর কিরূপে 
সে তাহাকে (গর্ভস্থ সন্তানকে) খাদিম তথা দাস বানাইবে, অথচ সে তাহার জন্য হালাল নহে। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

চুঁ১১৮ (জনৈক মহিলার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, আমি 5$% শব্দটিকে 
৬১, বর্ণে যবরসহ সংরক্ষণ করিয়াছি। অর্থাৎ ই ,১১ , জেনৈক মহিলার পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন)। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭) 

?প-৮ শব্দটির * বর্ণে পেশ ৫ বর্ণে যের অতঃপর € বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। 7৮৮১1৪২১৪৬৯ (সে আসন 
প্রসবা গর্ভবতী মহিলা)। ইহাতে স্ত্রীলি্ে ১ লওয়া হয় নাই। কেননা, ইহা মহিলাদের বিশেষ একটি গুণ । যেমন 
০০৪৮-৯৯৬১৬ প্রভৃতি শব্দ। -(ফতনহুল মুলহিম ৩৪৫১৭) 

৮৬০১৬৩৩৫-০ পেশমের তৈরী তীবুর দরজার পাশ দিয়া) ৮৬...) হইল ০ (তীবু)। ১১১1০৩৯ ৯১ 
(উহা পশমের তৈরী ঘর) । -(ফতহুল মুলহিম ৩৫১৭) 

১৪ ১৩ তোহার সহিত সঙ্গম করার ...) অর্থাৎ ৮৬৮: (তাহার সহিত সঙ্গম করিতে) অথচ সে ছিল 
গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী দাসী । আর গর্ববতী যুদ্ধ বন্দিনী দাসীর সন্তান প্রসব হইবার পূর্বে সঙ্গম করা হালাল নহে। - 
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭) 

(2542 25৩1৩-225৩-8/ আমি মনস্থ করিয়াছিলাম যে, তাহাকে এমন লা*নত দেই) মনস্থকৃত লা*নত 
তাহার উপর পতিত হয় নাই। কেননা, পূর্বে ইহা হইতে নিষেধ বর্ণিত হয় নাই। হ্যা, নিষেধাজ্ঞার পর যদি কেহ 
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এই কাজে জমাবৃত হয় তাহা সে এই লা'নতসহ কবরে প্রবেশ করিবে। এমনকি ইহা তাহাকে জাহান্নামে 
পৌছাইয়া দিবে । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭) 

(০7-8৫-544৩ লো'নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে)। অর্থাৎ »_ ৪৪)_১৮০৯ (তাহাকে জাহান্নামে 
পৌছাইয়া দিবে)। আল্লাহ তাআলার কাছে ইহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি । -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭) 

৫৯252545355 ৫৫৫ কিভাবে সে তাহাকে (দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে) ওয়ারিছ বানাইবে অথচ তাহা তাহার 
জন্য বৈধ নহে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী মহিলার সহিত সহবাস করা হারাম। 
কেননা, এই মহিলা যদি ছয় মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে এই সন্দেহ সৃষ্টি হইবে যে, এই সন্তান 
কি কয়েদকারী মুসলিম ব্যক্তির না কি সেই কাফির ব্যক্তির যাহার কাছে এই মহিলা কয়েদের পূর্বে ছিল। কাজেই 
উক্ত সন্তান যদি মুসলমানের হয় তাহা হইলে একে অপরের ওয়ারিছ হইবে । আর যদি কাফির ব্যক্তির হয় একে 
অপরের ওয়ারিছ হইবে না এবং তাহার সহিত রক্ত সম্পকীয় সমন্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ফলে অন্যান্য দাসের 
মত তাহার নিকট হইতেও দাস হিসাবে খেদমত নেওয়া বৈধ হইবে। এই পদ্ধতিতে যদি সে উক্ত সন্তানকে 
নিজের গণ্য করে এবং ওয়ারিছ বানায় তাহা হইলে অপরের সন্তানকে নিজে ওয়ারিছ বানাইল আর যদি প্রথম 
পদ্ধতি হিসাবে গোলাম বানায় এবং মীরাছ হইতে মাহরূম করে তাহা হইলে নিজের সন্তানকে ওয়ারিছ হইতে 
বঞ্চিত করিল এবং দাস বানাইল। সুতরাং এই মন্দ হইতে বাঁচিবার জন্য সন্তান প্রসবের উপর গর্ভবতী যুদ্ধ 
বন্দিনীর সহিত সঙ্গম করা হারাম। যাহাতে একজনের সন্তান অন্য জনের সহিত সংমিশ্রণ না হয়। -(এ) 
৮৬৬১৩-৪০১৩৬৩০১৮ 9১১৬ ০2১১20 228৩৯65৯759 (৩৪৫২) 

৯০০৩১৬১৪৪৪৩ ৩০৮৪৪2৪৯৫0৬6 

(৩৪৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন 
আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশৃশার (রহ.) তাহারা ... শু“বা (রহ.) হইতে 
এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। 


9$-501255496০85-47$৮5৫৯52080০ত 

অনুচ্ছেদ ঃ গীলা তথা স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা বৈধ আযল করা মাকরূহ-এর বিবরণ 

১ 20 এ 
১ 355545538280795845555 ৬০০ গাদ৪, 
2০৩৮৫59085৩ চি 5৮১০5 9 চ্ধ £255১$০৯:৮৫১৩০-০১৫)৫ ০৫5 
0৩0১০৫৫৩৮৪5 
(৩৪৫৩) হাদীছ ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালীফ বিন হিশাম 
(রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... জুদামা বিন ওহাব আল 
আসাদিয়া (রাধিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, 
আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমার কাছে উল্লেখ 
করা হইল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকরা অনুরূপ করে । অথচ উহাতে তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। 
রাবী খালাফ (বিন হিশীম রহ.) তাহার বর্ণিত সনদে জেদামা বিন ওহাব আল আসাদিয়া-এর স্থলে) “জুযামা আল 
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আসাদিয়া (রাধিঃ) হইতে” বলিয়াছেন। (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন,) বিশুদ্ধ হইল “জুদামা” নুকতাবিহীন। যাহা 
রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে বলিয়াছেন। 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

20৯)০-৮৮৪8$৩৬-25538$ (আমি ত্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে নিষেধ করার ইচ্ছা 
করিয়াছিলাম)। ভাষাবিদগণ বলেন, এই স্থানে 23:% শব্দটির € বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহাকে ১১ (গর্ভাবস্থায় 
বাচ্চাকে পান করানো দুগ্ধ) বলা হয়। ৯ শব্দটির £ বর্ণে যবরসহ +-১ বর্ণ লোপ করিয়া পঠিত) তবে অন্য 
রিওয়ায়তে ইমাম মুসলিম 0১ তথা & বর্ণে যের দ্বারা পঠনে বর্ণনা করিয়াছে। ভাষাবিদগণের এক জামাআত 
বলেন, ৪.৯) শব্দটির £ যবর দ্বারা পঠনে অর্থ ৪১-1৯৪১+)। (একবার)। আর € বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ইহা 
১ এর নাম । আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা যদি 2০১)? ৬৯১ ভত্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস) মর্ম নেওয়া ইচ্ছা 
করা হয় তাহা হইলে ৪৯) এবং 55) শব্দদ্বয় যথাক্রমে € বর্ণে যের এবং যবর দ্বারা পঠন জায়িষ । 

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ৪১৯) দ্বারা মর্ম কি? এই বিষয়ে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। 
ইমাম মালিক (রহ.) "মুয়াত্তা" গ্রন্থে এবং আসমায়ী ও অন্যান্য ভাষাবিদগণ বলেন, 2১৯) এবং ১৯) ছারা মর্ম 
হইতেছে 2১১ _+৬১১এ৩১-1/5৭১৯৩) ভন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা)। আল্লামা ইবনুস সাকীত রেহ.) 
বলেন, ১০ হইতেছে ১-,০১1৬৯১৯১*)/০৯১১০. (গর্ভবতী অবস্থায় মহিলা শিশুকে দুগ্ধ পান করানো)। প্রথম 
মর্মের বিবেচনায় বাচ্চার ক্ষতির আশংকা মাকরূহ। কেননা, বীর্য দুপ্ধ বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু পরিবর্তন 
আনয়ন করে। ডাক্তারগণ বলেন, এই দুগ্ধে রোগ-ব্যাধি আছে। আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) বলেন, এই অবস্থায় 
স্বামী বীর্যপাত ঘটাক কিংবা না উভয়ই সমান। কেননা, স্বামী যদি বীর্য নাও ঘটায় তাহা হইলেও স্ত্রীর বীর্যপাত 
ঘটিবেই। ফলে ইহা দুগ্ধে ক্ষতি পৌছাইবে। 

কাষী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা জায়িয। 
কেননা, তিনি ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই। জমহুরে উলামার মতে ইহা দ্বারা দুগ্ধের কোন ক্ষতি করে না আর 
যদি করে উহা যৎসামান্য। অধিকন্ত হাদীছের শেষাংশ “তথা যদি উহা ক্ষতিকারক হইত তাহা হইলে পারস্য ও 
রোমবাসীর সন্তানদের ক্ষতি হইত” দ্বারাও জায়িয হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করা যায়। আল্লামা উবাই (রেহ.) বলেন, 
ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবনের দিক হইতেছে যে, তাহারা যখন দেখিলেন পারস্য এবং রোমবাসী সন্তানদের কোন 
ক্ষতি হয় না তখন আরবীগণেরও ক্ষতি হইবে না। কেননা, আরববাসীগণ আকৃতি-প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত দিক দিয়া 
তাহাদের সহিত শরীক রহিয়াছেন। ফলে আরববাসীদের সন্তানেরও কোন ক্ষতি হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু 
চুরি -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭) 


পপ 
₹ ৪ 


9162 ৮০০৩৫০6১৪০৩৬৪০১৬০১০৪৬৩৫০৪৯০৪৬৫৪১৩৬০৬৬৩ ৩০ (৩৪৫৪) 
১45৩০০৩0388 ি3588404858515558%৬534৩81০- 
০০235-25879১৩ ১88৬০ 3৬-385058 2$জর্ভ 85525294০4৯ 
£১৩০৫০৩৮:০৩৩৩৩০৯)৩০৪৮৩৪ $0259358-55375545৮553৩৮০৯৮১9 
(৩৮5855019] ০৯5 %280 ৩৮৪৯০০৯৩493 ৯50139193558555255 
(৩৪৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ 


ও মুহাম্মদ বিন আবু উমর (রহ.) তাহারা ... উক্কাশীর ভগ্নি জুদামা বিনত ওহাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, 
একদা আমি কিছু লোকের সহিত রাসূলুন্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে হাযির হইলাম । তখন 
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২২২ তি 


তিনি ইরশীদ করিলেন, আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় 
আমি রোম ও পারস্য বাসী লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইলাম যে, তাহারা তাহাদের স্তন্যদায়িনী স্ত্রীদের 
সহিত সহবাস করিয়া থাকে, কিন্তু উহাতে তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। অতঃপর উপস্থিত সাহাবায়ে 
করিলেন, উহা তো গোপন হত্যা । রাবী উবায়দুন্লাহ রেহ.) মুকরা (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে এতখানি 
অতিরিক্ত আছে যে, আর উহা হইতেছে ৬৫৮-০$5১:১:31$)9 (এবং জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে যখন জিজ্ঞাসা করা 
হইবে_ সূরা তাকবীর ৮) 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

৯০2৮) ডেহা তো গোপন হত্যা)। শারেহ নওয়াতী রেহ.) বলেন, ৯৯)৷ হইতেছে কন্যা সন্তান 
জীবন্ত প্রোথিত করা । জাহিলিয়্যাত যুগে আরবের লোকরা অসম্মান ও অভাব-অনটনের আশংকায় কন্যা সন্তানকে 
জীবন্ত প্রোথিত করিত। »১৪৯-ও সেই জীবন্ত প্রোথিত কন্যা । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযলকে ১১ 
হেত্যা) বলিয়াছেন। কেননা, আযল দ্বারাও যেন সন্তান নষ্ট করা। কেননা, সন্তান বীর্য দ্বারাই সৃষ্ট হয়। কাজেই 
যেই ব্যক্তি বীর্য বরবাদ করিল সে সন্তান বরবাদ করিল। যেমন কেহ বলিল বীজ ধ্বংস করার দ্বারা গাছ ধ্বংস 
করা হয়। 

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) হযরত জুদামা বিন ওহাব (রাষিঃ) বর্ণিত 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, আযল করা হারাম। এই হিসাবে আলোচ্য হাদীছখানা নাসায়ী প্রভৃতি 
গ্রন্থের দুইখানা হাদীছের বিপরীত হয়। যেমন হযরত জাবির রোিঃ) বর্ণিত হাদীছ : ₹.১/১৭১৯-৯৮১০৬০ 
১১১১১১৪০৩৪০ ১১১৬৯৯১০১৭১৭১৬০০এ১০৯*১০৪০১-৪৯৯৮)৯১৪৯) ৬১৩ ০৯১৪০)৬০৩১০১৯৯১ 
৬১১7১০-.০১০-১০৭-১ (হযরত জাবির রোধিঃ) বলেন, আমাদের অনেক ক্রীতদাসী ছিল এবং তাহাদের সহিত 
আমরা আযল করিতাম। তখন ইয়াহুদীরা বলিল, ইহা তো ছোট জীবন্ত প্রোথিত কন্যা । অতঃপর এই ব্যাপারে 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, ইয়াহুদীরা 
মিথ্যা বলিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যদি কাহাকেও সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ইহা খন্ডন করা কাহারও 
ক্ষমতা নাই)। এই হাদীছ এবং জুদামা (রাযিঃ) হাদীছের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, জুদামা (রাধিঃ) বর্ণিত 
আলোচ্য হাদীছ তানযিহীমূলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ হইবে। অধিকন্ত বিশেষজ্ঞগণের কতক বলেন, জুদামা 
(রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ মানসৃখ হইয়া গিয়াছে। 

আল্লামা তহাভী (েহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জুদামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ আহলে কিতাবগণের 
মুয়াফিক প্রাথমিক হুকুম দিয়াছিলেন। কেননা, সেই সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে অবতরণ না 
করিত সেই সকল ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের মুয়াফিক করিতেই পছন্দ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
তাহাকে ইহার হুকুম জানাইয়া দেন। ফলে তিনি বলিয়াছেন ইয়াহুদীরা যাহা বলে তাহা মিথ্যা। 

“আবদুর রাজ্জাক" গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাধিঃ) হইতে আছে যে, ১১০১ »১৩৯%:০1১%১০-১৭ (তিনি আযল 
গোপন হত্যার পর্যায়ে হওয়াকে অস্বীকার করেন) এবং বলেন, বীর্য প্রথমে পানি থাকে, অতঃপর জমাটবদ্ধ রক্ত, 
অতঃপর মাংসখণ্ড, অতঃপর হাড়, অতঃপর উহাতে গোশত পেঁচানো হয়। ইবন আব্বাস (রাধিঃ) বলেন এই 
সকলের পূর্বে হইল “আযল' । 

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, হযরত উমর এবং আলী (রাযিঃ) এতদুভয়ের মতে আযল ৮১৪৯ 
(জীবন্ত প্রোথিত) নহে। যেই পর্যস্ত না উহার উপর সাতটি পর্যায় অতিক্রম করিবে। 
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আবূ ইয়ালা রেহ.) প্রমুখ উবায়দ বিন রিফা'আ হইতে, তিনি তাহার পিতা রিফাআ হইতে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, “একদা উমর, আলী, যুবায়র এবং সা'দ (রাধিঃ)সহ একদল সাহাবা বসা ছিলেন। এমন সময় 
আযল সম্পর্কে আলোচনা হইল । তখন তাহারা বলিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর তাহাদের মধ্যে এক 
লোক বলিলেন, ইয়াহুদীরা তো ইহাকে এ১৯+০১1৪১ ৯? (ছোট জীবন্ত কন্যা প্রোথিত) বলেন। তখন হযরত আলী 
(রাযিঃ) বলিলেন, ইহা »১৪৯ (জীবন্ত কন্যা প্রোথিত) নহে। যতক্ষণ না উহার পর সাতটি পর্যায় অতিক্রম 
করিবে । সাতটি পর্যায় হইতেছে (এক) মৃত্তিকার (খাদ্যের) সারাংশ, (দুই) অতঃপর বীর্য, (তিন) অতঃপর জমাট 
রক্ত, (চার) অতঃপর মাংসখণ্ড, (পাচ) অতঃপর হাড়, ছেয়) তারপর গোশত, (সাত) অতঃপর (প্রাণ সঞ্গারণ 

পূর্বক) অন্য সৃষ্টি হয়। তখন হযরত উমর (রোধিঃ) বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, আল্লাহ পাক তোমার হায়াত দীর্ঘ 
97757575 -ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৮) 

১৫৬০০৫৫৬৩৬০ $2১০3৩0৪৫ ৪৪৩ পসি ৫৩, (৩৪৫৫) 
৩৩৪১-5৯-৯2০৩৬৯২১৪৬০৪০০৬০৩ 580955599552955 
2১১৯ 20৯9 0১5 ৩১০১৫০8(7১০৬৪৯০ ০৮ 4558 220524490৫৯29৬৮৪ 

0৯0৬4 5 

(৩৪৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম রেহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর 
বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জুদামা বিন ওহাব আল-আসাদিয়া (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর রাবী সাঈদ বিন আবু আইয্যুব (রহ.) 
হইতে আযল ও গীলা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি গৌলা-এর স্থলে) গিয়াল 
বলিয়াছেন। 

40৩3৩০৩05885৮০45১5৬79৬০৩৩%০, (৩৪৫৬) 
$1১-59২১৮৩৪৫০১%৮০ ৬৪৮৩০৬৬০৪০৪ 92৩৩৩০৬১১৪০ ৩২১০৫ 
০১৩৩3৮55 ১৪০৯০৩৯৩০৭৬ িওএভিএিএ 
৯৩$-৯-৪ ১৫$৮৭০৪৪৩০১৮১০৪০০০৮৪ খএ ৪০৩৮ 22440 ০৪৮৬৪৭১০ 
5 55095538515 55585 4540-221৯454৯৫৯55960৯48৩-551৬9 
চা /-)1355599 ১১১১৩৮৩১ ৪৩১৩৬ ৩১41925১ তর 

(৩৪৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 
আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আমির বিন সা"দ রেহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
উসামা বিন যায়দ রোযিঃ) তাহার পিতা সা*দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযিঃ) জানাইয়াছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীর সহিত আযল করিয়া 
থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ইহা কর কেন? 
জবাবে লোকটি বলিল, আমি তাহার সন্তানের কিংবা তাহার সন্তানদের ক্ষতির আশংকা করি। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশীদ করিলেন, এই কাজ যদি ক্ষতিকর হইত তাহা হইলে পারস্য ও 
রোমবাসীদের (সম্তানদের)ও ক্ষতি করিত। রাবী যুহায়র (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, এই কাজ (আযল) 
যদি সেন্তানের ক্ষতি হইতে রক্ষার) উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহা যথার্থ নহে। কেননা, ইহা (আযল) পারস্য ও 
রোমবাসীদের (সন্তানদের) কোন প্রকার ক্ষতি করে না। 
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২২৪ 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
822 আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হায়াত) কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, এই “হায়াত” হইতেছে হায়াত 

বিন শুরায়হ আত-তামীমী রেহ.)। তাহার উপনাম আবূ যুরআ রেহ.)। -€ফতনহুল মুলহিম ৩৪৫১৮) 
৩৬৪৬০৯৬০৬৪৪ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আয়্যাশ বিন আব্বাস)। তিনি হইলেন, আয়্যাশ 

বিন আব্বাস আল কিতবানী রেহ.)। ১ ৪) শব্দটির & বর্ণে যের দ্বারা পঠনে “কিতবান'-এর দিকে সন্ধ। 

০795 -(ফেতহুল মুলহিম ৩৪৫১৯) 

$৯-$ আমি আশংকা করি)। $ $৯- শব্দটির *১_+» বর্ণে পেশ এবং ৫ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ ০ 

তি জ্জা 

১১১১. তোহার সন্তানের জন্য)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, যাহা তাহার পেটে আছে। যাহাতে 
অপর একটি সন্তান তাহার গর্ভে না আসিয়া যায়। এইরূপ হুইলে তাহাদের উভয়ই দুর্বল হইয়া যাইবে। কিংবা 
তাহার দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তানের ক্ষতির আশংকা করি। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, সহবাসের ছারা শিশুর 
ক্ষতি হইতে পারে। আর এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই প্রীধান্য । আর কেহ বলেন, আমি আশংকা করি যে, যদি তাহার 
সহিত আযল না করি তাহা হইলে সে গর্ভবতী হইয়া যাইবে । এমতাবস্থায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি হইবে । -€এ) 

_2১৫)155১৬ (পোরস্য ও রোমবাসীদের ক্ষতি করিত)। অর্থাৎ এতদুভয় দেশের অধিবাসীদের সন্তানদের 
ক্ষতি করিত। অথচ বাস্তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। 

০3$৬.১$3৮৮৬ হেহা (আযল) পারস্যবাসীদের সেন্তানদের) কোন ক্ষতি করে না)। 3৮ শব্দটির ০ বর্ণে 
তাশদীদবিহীন পঠিত অর্থাৎ _৯১,১.-* (তাহাদের কোন ক্ষতি করে না)। যেমন বলা হয় 1১১ /১০১৯১+ 2৮১৮১ 
এবং 1$1$45৬১,০25$-৮ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৯) 





2১১১১৮১৯০১৯ ৬৯০০৮০৩১১৯৩ ৫১৬৩০১৮২৮৯৩ 
7৩৯১১৮১২৫১১ ৫১০১৭৮১৮৮৪৯০১৯৪১১। ০ আদী১১ 
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